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সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ তে সংযুক্ত আছে। 
২।
সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রথমে বিগত ২৯ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধন না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত করা হয়। 
৩।
এরপর বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন আলোচ্যসূচির ক্রমানুসারে উপস্থাপন ও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় আলোচিত বিষয় এবং গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ 
৪।
সাধারণ বিষয়াদি
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	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য
	বাস্তবায়নে

	৪.১
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন

মৎস্য অধিদপ্তর 
(ক) মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন। 


	মৎস্যচাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত “গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন” প্রকল্প এর মাধ্যমে বেলকুচি, সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১টি প্রশাসনিক ভবন, ১টি প্রিন্সিপালের বাসভবন, ১টি একাডেমিক ভবন, ১টি ইনস্ট্রাকটর ডরমেটরি, ১টি স্টাফ ডরমেটরি, ১টি ইরোশন প্রটেকশন কাম বাউন্ডারি ওয়াল, ১টি গ্যারেজ ও ১টি ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ১টি ছাত্রীনিবাস, ১টি অডিটোরিয়াম, ১টি মসজিদ, ১টি বিদ্যুৎ সাবস্টেশন, ২টি গার্ডরুম এবং ১টি হ্যাচারি কম্পোনেন্ট সহ হ্যাচারি বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। 
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করতে হবে। 
	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

	
	(খ) জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।


	জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের “জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান” প্রকল্পের দেশব্যাপি জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 

প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশের ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার জেলের নিবন্ধন করা হয়েছে। ১৫ লক্ষ জেলের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার জেলের ছবি উঠানো হয়েছে এবং ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার আইডি কার্ড প্রস্ত্তত করে বিতরণ করা হয়েছে। 
	প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজসমূহ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে
	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ 

	
	(গ) চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ।
	বাস্তবায়িত 


	
	

	
	(ঘ) জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান।
	বাস্তবায়িত
	
	

	
	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ  

(ক) সিরাজগঞ্জে সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা।
	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ  

(ক) হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (০১/১০/২০১১১ হতে ৩০/০৬/২০১৭) চলমান আছে। প্রকল্পের অধীনে গোপালগঞ্জ জেলা আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামারের লেয়ার সেডের প্লাষ্টারের কাজ, নেটের কাজ, ইটের গাথুনিসহ প্রায় ৮০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ্রোয়ার সেডের প্লাষ্টারের কাজ, নেটের কাজসহ প্রায় ৭০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। হ্যাচারী বিল্ডিং এর ইটের গাথুনির কাজ, প্লাষ্টিকের কাজসহ ৬০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২ তলা বিশিষ্ট ব্লাডার সেডের দরজা, জানালা, গ্রীলের কাজসহ ৮৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া ৪-তলা বিশিষ্ট ডরমেটরী বিল্ডিং, ২-তলা বিশিষ্ট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার কাম অফিসার্স কোয়াটার এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। 
	(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কাজের গুনগতমান নিশ্চিত করতে হবে।
	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ প্রকল্প পরিচালক/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ 

	
	(খ) গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগি হ্যাচারি স্থাপন।
	নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি: হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৭) এর আওতায় ব্রাক্ষণবাড়িয়া, সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, মাগুড়া, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, বাগেরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, ভোলা, পটুয়াখালী, কিশোরগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ-এ হ্যাচারী স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। কুড়িগ্রাম, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, মাগুড়া, নিলফামারী ও সিরাজগঞ্জে ৬টি হ্যাচারীতে হাঁস পালন শুরু হয়েছে। 
	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কাজের গুনগতমান নিশ্চিত করতে হবে।
	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ প্রকল্প পরিচালক/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ 

	৪.২
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন  
মৎস্য অধিদপ্তরঃ
(ক) এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করা যেতে পারে।
	(ক) বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মৎস্য রপ্তানির ক্ষেত্র তৈরির জন্য ইতোমধ্যে একটি সমঝোতা স্মারকের খসড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সৌদিআরবস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইতোমধ্যে সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সাথে আলোচনা করেছেন। 


	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
(ক) সমঝোতা স্মারকের বিষয়ে অনুসরণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। 


	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ 

	
	(খ) বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনেতিক উন্নয়ন সম্ভব। 

	(খ) ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াতে চিংড়ির পাশাপাশি দেশি প্রজাতির হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ রপ্তানি করা হয়। বিদেশে বসবাসরত বাঙ্গালী সম্প্রদায় মূলত এর মূল ভোক্তা। বিদেশে অনেক বাংলাদেশী ব্যবসায়ী আছে যারা মাছ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। 
চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুলাই হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সর্বমোট ৩৬৯৬৮.৬৯ মে.টন মৎস্য ও মৎস্য পণ্য রপ্তানি করে ২৯৭.২১  মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। উল্লেখ্য বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জুলাই হতে ডিসেম্বর  মাস পর্যন্ত সর্বমোট মোট ৩৯৩৫১.২৩ মে.টন মৎস্য ও মৎস্য পণ্য রপ্তানি করে ২৯১.৫১ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছিল। 
চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুলাই হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ২৬৫৯৪.৩২ মে.টন হিমায়িত (Frozen) মাছ রপ্তানি করে ২৭৩.৫৪ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ২২৪৯.৬৯ মে.টন বরফায়িত (Chilled) মাছ রপ্তানি করে ৬.৩৭ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। উল্লেখ্য বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জুলাই হতে ডিসেম্বর  মাস পর্যন্ত মোট ২৭১৬৯.৯৭ মে.টন হিমায়িত (Frozen) মাছ রপ্তানি করে ২৩৬.১৩ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৩৯১৭ মে.টন বরফায়িত (Chilled) মাছ রপ্তানি করে ১০.৮৬ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে।  
চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ’১৬ মাসে মোট ৩৯৮২.১০ মে.টন হিমায়িত মাছ রপ্তানি করে ৩৯.০৯ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৫৮৭.৫৭ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানি করে ১.৭৫ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। উল্লেখ্য বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ডিসেম্বর’১৫ মাসে মোট ৪৭৯৬.৪১ মে.টন হিমায়িত মাছ রপ্তানি করে ৪৬.৮৭ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ১৪০৫.০৩ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানি করে ৩.৯২ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতে বরফায়িত মাছ রপ্তানি করা হয় যার মূল ভোক্তা প্রবাসী ভারতীয় ও বাংলাদেশী। এছাড়া মাছের বর্জ্য স্বল্প পরিমানে রপ্তানি করা হয় বলে সভায় অবহিত করা হয়। 

বিদেশের বাজারে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানি আরো বৃদ্ধিকরণের বিষয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও মৎস্য অধিদপ্তরের সমন্বয়ে একটি সভা আহ্বান করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। 

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর জানান যে, বিগত অর্থ বছর ও চলতি অর্থ বছরে বিদেশে হিমায়িত মাছ রপ্তানি আগের তুলনায় কমে গেছে। সচিব মহোদয় রপ্তানি কমার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো,  মৎস্য অধিদপ্তর এবং হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারকদের সমন্বয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি সভা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(খ.১) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের নেতৃত্বে মৎস্য অধিদপ্তর ও বিএফআরআই কর্তৃক আগামী ৩ মাসের মধ্যে Value added ইলিশ, তেলাপিয়া ও অন্যান্য মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য বাজারজাতকরণের সম্ভাব্যতা যাচাই করতঃ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

(খ.২) মাছের বর্জ্য/ উপজাত দ্রব্য জিডিপিতে অন্তর্ভূক্ত করার এবং এ সকল দ্রব্যের রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। 
(খ.৩) হিমায়িত মাছ রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, মৎস্য অধিদপ্তর এবং হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারকদের সমন্বয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি সভা করতে হবে। 

	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ বিএফআরআই

	
	(গ) সমুদ্র বিজয়ের ফলে পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে হওয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে।


	(গ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় মৎস্য গবেষণা ও জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ “আর.ভি.মীন সন্ধানী” বিগত ১৯/১১/২০১৬ তারিখ সকাল ১০.৪০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেছেন। 

“বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং” প্রকল্পের মাধ্যমে এ জরিপ জাহাজ কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে। বঙ্গোপসাগরে ভাসমান ও তলদেশীয় মৎস্য সম্পদের জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য FAO কর্তৃক পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩ (তিন) বছরের সার্ভে ক্রুজ পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। 

· FAO এর পরামর্শকের নির্দেশনা ও সার্বিক সহায়তায় ০২-০৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ১ম ট্রায়াল ক্রুজ সম্পন্ন হয়েছে, এতে ৬ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেছেন। ০৭-০৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ১ম ট্রায়াল ক্রুজে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের ফিশারীজ টেক্সোনমির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ০৯-১২ ডিসেম্বর,২০১৬ পর্যন্ত ২য় ট্রায়াল ক্রুজ সম্পন্ন হয়েছে, এতে ৬ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেছেন। ১৮-১৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ২য় ট্রায়াল ক্রুজে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের ফিশারীজ টেক্সোনমির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিগত ২০/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে “আর. ভি. মীন সন্ধানী” গবেষণা ও জরিপ জাহাজ দ্বারা পরিচালিত পেলাজিক ও ডিমার্সেল সার্ভে কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
· পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ হতে “আর. ভি. মীন সন্ধানী” দ্বারা নিয়মিত ডিমারসাল শ্রীম্প সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হচ্ছে। 
· এ সরকারের সময়ে দেশের উপকূলীয় জেলেদের মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী ও মাছ ধরার সরঞ্জামসহ মোট ১১৮টি Fiber Re-enforced Plastic (FRP) নৌকা বিতরণ করা হয়েছে। 
· ইতোমধ্যে Blue Growth Economy নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে বাংলাদেশ Pilot Country হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যথাযথ সংরক্ষণ ও সহনশীল মাত্রায় আহরণের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
· বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের জন্য দেশে প্রথম বারের মত প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন বঙ্গোপসাগরে সকল বাণিজ্যিক ট্রলার (Industrial Trawler) দ্বারা মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা ও বলবৎ করা হয়েছে। 
· মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের নির্দেশনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে ৪টি Long liner প্রকারের ফিশিং ট্রলারের লাইসেন্স প্রদানের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। 
· Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এর সদস্য হওয়ার জন্য বাংলাদেশ ইতোমধ্যে Cooperating Non-Contracting Party-র মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে টুনা মাছসহ অন্যান্য পেলাজিক মাছ আহরণ বাড়বে এবং আমাদের মৎস্য রপ্তানি কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আসবে। 
	(গ) বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় মৎস্য জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। 
	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ বিএফআরআই/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

	
	(ঘ) জাতীয় মাছ ইলিশকে রক্ষা করতে জাটকা নিধন বন্ধ করার জন্য মৎস্যজীবি জেলে সম্প্রদায়কে খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি বিকল্প কর্মসংস্থান করতে হবে। 


	(ঘ) জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প এর আওতায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম, জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম, বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ বিতরণ এবং ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।
· সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত এ সরকারের বিগত ৮ বছরে ১৫ জেলার ৮০ উপজেলার গড়ে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ১৭৬ জাটকা জেলে পরিবারকে মোট ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫৬৯ মে.টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ পর্যন্ত সময়কালে দেয়া হয়েছিল ৬ হাজার ৯০৬ মে.টন। 
· ২০১৬ সনে প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ ধরা বন্ধের সময়ে  ১৪টি জেলার ৭৬টি উপজেলার দরিদ্র ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ইলিশ জেলেকে ২০ কেজি হারে ৭,১৩৪ মে.টন চাল প্রদান করা হয়েছে। 
· বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রমের আওতায় বিগত ৭ বছরে ৩২ হাজার ৫০৯ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল পালন, ভ্যান/ রিক্সা ক্রয়, সেলাই মেশিন, ইলিশ ধরার জাল প্রদান, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
· এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন যেখানে ২০০৮-০৯ সনে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মে.টন, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৮৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ উৎপাদন ৪.০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।
	 (ঘ) কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 


	

	
	(ঙ) মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা থাকায় কাঁকড়া, ব্যাঙ, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।  

	(ঙ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও সদয় নির্দেশনায় দেশে কাঁকড়া ও কুচিয়ার চাষ জনপ্রিয় করে তোলা, কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষ বিষয়ক নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে দক্ষতা উন্নয়ন এবং উৎপাদিত কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে ‘‘বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ ও গবেষণা’’ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৭টি বিভাগের ২৯টি জেলা ও ৬৩টি উপজেলায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। 

এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং, কুচিয়া চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ২২৮০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।  প্রকল্প এলাকায় পুকুরে ও খাঁচায় মোট ৪৪৪টি কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এর প্রদর্শনী এবং মোট ১২৩টি কুচিয়া চাষের প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। 

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ চাষী প্রশিক্ষণ: ২১২০ জন (১০৬ব্যাচ) যার মধ্যে ৬৮ (১৩৬০ জন) ব্যাচের  প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।

· কুচিয়া চাষ প্রদর্শনী: ১১২টি যার মধ্যে ৭০টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে। কিশোর কাঁকড়া চাষ প্রদর্শনী: ১০৬টি যার মধ্যে ৫৬টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে। পেনে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী: ১৪৭টি যার মধ্যে ৮৪টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে। খাঁচায় কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী: ১৪৭টি  যার মধ্যে ৬৮টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ০৫টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে কুচিয়ার পোনা উৎপাদন ও ০২টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে কাঁকড়া চাষ প্রদর্শনী চলমান রয়েছে। 
বাংলাদেশে প্রকৃতি থেকে আহরণকৃত কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানির উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকায় বর্তমানে কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে আহরণের পাশাপাশি চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত কাঁকড়া ও কুচিয়া বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২৪.৪১ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ১২,৫৫৯.৭৫ মে.টন কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছিল। 
· ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জুলাই হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ১৩.৫৮ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ৬৪১৩.৯৬ মে.টন কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ১৩.৫৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ৬৬৪৮.০৫ মে.টন কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছিল। 
২০১৬-১৭ অর্থবছরে  ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে ২.৪৩ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ১,১৫০.৩০ মে.টন কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০১৫ মাসে ২.০৯ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ১,০০৩.৩৬ মে.টন কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছিল। 
	(ঙ) কাঁকড়া, ব্যাঙ, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। 
	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ বিএফআরআই/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

	
	(চ) মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। 

	(চ) মাছে ফরমালিন মিশ্রণ রোধকল্পে মনিটরিং, আইন প্রয়োগ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় “মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প” জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি বিভাগে ও প্রতি জেলায় ১টি করে মোট ৮০টি ফরমালিন কিটবক্স বিতরণ করা হয়েছে। 

· “মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প” চলাকালীন সময়ে ঢাকা সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১০,০০০টি সচেতনতামূলক সভা, ৫৪,৬৭৫জন মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্য আড়ৎদার, মৎস্যজীবি/জেলে প্রতিনিধি, ৫০০০ জন মৎস্য বাজার ও মৎস্য আড়ৎ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি ও ৭৭৫ জন মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা দেশব্যাপী ৮,১৬৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ৫৬.৭৭ লক্ষ টাকা জরিমানা, ৮.৮৮ টন মাছ বিনষ্ট, ০৭ জনকে ০১ মাসের জেল প্রদান করা হয়েছে।

· মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ২১৮টি অভিযান এবং ৪৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।
	(চ) খাদ্যে ফরমালিন মিশ্রন রোধে আইন প্রয়োগসহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে। 


	

	
	(ছ) বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন  করা যেতে পারে।  

	(ছ) মৎস্য পণ্যের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এছাড়াও রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে PCR (Polymerase Chain Reaction) ল্যাবরেটরি রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক PCR ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। 
	(ছ) প্রয়োজন অনুযায়ী PCR ল্যাবরেটরি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 
	

	
	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ  

(ক) এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করা যেতে পারে। 

	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ  

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পরিপালনে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বহিঃবিশ্বে মাংস রপ্তানির লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। 
মাংস রপ্তানী : 
জুলাই/১৬ হতে নভেম্বর/১৬ পর্যন্ত বিদেশে মোট মাংস রপ্তানী
ডিসেম্বর/১৬ মাসে বিদেশে মাংস রপ্তানী
ডিসেম্বর/১৬ মাস পর্যন্ত  বিদেশে মোট মাংস রপ্তানী
১১৭৪২০.৮০ কেজি
১,৫৮৬ কেজি
১১৯০০৬.৮০ কেজি
* ২০১৩-১৬ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল মিট লিমিটেড, জনতা ফুডস লিমিটেড এবং ম্যাজিষ্টিক এন্টারপ্রাইজ এর মাধ্যমে কুয়েত, দুবাই, কোরিয়া, ইউএই এবং মালদ্বীপে মোট ৪৭৭৪৩৩.৬০ কেজি মাংস রপ্তানি করা হয়েছে। 
বুলষ্টিক রপ্তানী: 
জুলাই/১৬ হতে নভেম্বর/১৬ পর্যন্ত বিদেশে মোট বুলষ্টিক রপ্তানী
ডিসেম্বর/১৬ মাসে বিদেশে বুলষ্টিক রপ্তানী
ডিসেম্বর/১৬ মাস পর্যন্ত  বিদেশে মোট বুলষ্টিক রপ্তানী
১১২০.১৮
৫৫৭ কেজি
১৬৭৭.১৮ কেজি
* ২০১৩-১৬ সাল পর্যন্ত মেসার্স এইচ আর এন্টাপ্রাইজ, এস এন্ড এস ইন্টরন্যাশনাল, ক্যামেলিয়া ইন্টারন্যাশনাল লি: ও আর্থ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লি: এর মাধ্যমে ৪,৭১১.২৫ কেজি বুলষ্টিক রপ্তানি করা হয়েছে।
বিফ বোন চিবস্ রপ্তানী :
জুলাই/১৬ হতে নভেম্বর/১৬ পর্যন্ত বিদেশে মোট বোন চিবস্ রপ্তানী
ডিসেম্বর/১৬ মাসে বিদেশে বোন চিবস্ রপ্তানী
ডিসেম্বর/১৬ মাস পর্যন্ত  বিদেশে মোট বোন চিবস্ রপ্তানী
১৩৭০ মে: ট:
২১০ মে: টন
১৫৮০ মে: টন
*  ২০১৩-১৬ সাল পর্যন্ত এগ্রো রিসার্স কোং লি:, মেসার্স এইচ এন্ড বি ট্রেডিং এর মাধ্যমে ৭,৫৯৩ মেট্রিক টন বিফ বোন চিপস রপ্তানি করা হয়েছে। 
গরুর লেজের লোম রপ্তানী: 
জুলাই/১৬ হতে নভেম্বর/১৬ পর্যন্ত বিদেশে মোট গরুর লেজের লোম রপ্তানী
ডিসেম্বর/১৬ মাসে বিদেশে গরুর লেজের লোম রপ্তানী
ডিসেম্বর/১৬ মাস পর্যন্ত  বিদেশে মোট গরুর লেজের লোম রপ্তানী
৪০০০ কেজি
৮,৩৬৮ কেজি
১২,৩৬৮ কেজি
* ২০১৩-১৬ সাল পর্যন্ত সাইনোবাংলা, আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও করোনা ট্রেডিং  কোং এর মাধ্যমে ৩৭,২৬৮ কেজি গরুর লেজের লোম রপ্তানি করা হয়েছে। 
দধি, রসমালাই রপ্তানী:
জুলাই/১৬ হতে নভেম্বর/১৬ পর্যন্ত বিদেশে মোট দধি, রসমালাই রপ্তানী
ডিসেম্বর/১৬ মাসে বিদেশে দধি, রসমালাই রপ্তানী
ডিসেম্বর/১৬ মাস পর্যন্ত  বিদেশে মোট দধি, রসমালাই রপ্তানী
৪,৪৬৪ কেজি
-
৪,৪৬৪ কেজি
*  ২০১৩-১৬ সাল পর্যন্ত পুতুল ইমপোর্ট এক্সপোর্ট ও ইজি কুক ফুড প্রসেসিং লি: এর মাধ্যমে আমেরিকায় মোট ১৫,৯৫৪ কেজি দধি ও  রসমালাই রপ্তানি করা হয়েছে।
গবাদিপশুর অপ্রচলিত পণ্য রফতানিকারকদের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ১৬/০১/২০১৭ ইং তারিখ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
নিরাপদ খাদ্য হিসাবে মাংস রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য গবাদিপশুর zoning করা প্রয়োজন বলে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান। এ ক্ষেত্রে গবাদি পশু অধ্যুশিত পাবনা ও সিরাজগঞ্জের কিছু এলাকাকে zoning এর আওতাভূক্ত করা যেতে পারে বলে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে প্রাথমিকভাবে ২/৩টি এলাকা বিশেষ করে হাতিয়া-সন্ধীপ এর মত দ্বীপাঞ্চল অথবা বিচ্ছিন্ন এলাকাকে নির্বাচন করে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সচিব মহোদয় পরামর্শ প্রদান করেন।
	(ক) গবাদিপশুর মাংস রপ্তানির জন্য প্রাথমিকভাবে ২/৩টি দ্বীপ বা বিচ্ছিন্ন এলাকাকে নির্বাচন করে zoning  কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। 


	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

	
	(খ) দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। 


	(খ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ৭০ এর দশক থেকেই প্রজননক্ষম গাভী/ বকনার কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে  সিমেন উৎপাদনের মাত্রা নিম্নরুপঃ 
জুলাই/ ১৬ হতে নভেম্বর/১৬ পর্যন্ত মোট সিমেন উৎপাদন
ডিসেম্বর/১৬ মাসে সিমেন উৎপাদন
ডিসেম্বর/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট সিমেন উৎপাদন
ত:- ৪৯৬৬৫৭ মাত্রা
হি:  ১২০৪৬৩৫ মাত্রা
১০১৯২৪ মাত্রা
২৮৯২৪০  মাত্রা
৫৯৮৫৮১ মাত্রা
১৪৯৩৮৭৫ মাত্রা
মোট-১৭০১২৯২ মাত্রা

৩৯১১৬৪মাত্রা

২০৯২৪৫৬ মাত্রা

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে  কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা নিম্নরুপঃ 
জুলাই/ ১৬ হতে নভেম্বর/১৬ মাস পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা
ডিসেম্বর/১৬ মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা
ডিসেম্বর/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা
ত: ৪৩১৪০২ টি
হি: ৯৬৫৮০১ টি
৮৮৮৮৬ টি
২০৭৫৯৪ টি
৫২০২৮৮ টি
১১৭৩৩৯৫ টি
মোট- ১৩৯৭২০৩ টি

২৯৬৪৮০ টি

১৬৯৩৬৮৩ টি

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে  বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা নিম্নরুপঃ 
জুলাই/ ১৬ হতে নভেম্বর/১৬ মাস পর্যন্ত বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা
ডিসেম্বর/১৬ মাসে বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা
ডিসেম্বর/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা
ত: এড়ে-৮৩৪৮৪ টি
ত: বকনা-৬৫৩৮২ টি
১৭৮৭৬  টি
১৪১৬২ টি
১০১৩৬০ টি
৭৯৫৪৪ টি
মোট- ১৪৮৮৬৬ টি

৩২০৩৮ টি

১৮০৯০৪ টি

হি: এড়ে-১৯১১৩৩  টি
হি:বকনা-১৫০৭১৭ টি

৪০০৫৫ টি
৩১৬০৮ টি

২৩১১৮৮ টি
১৮২৩২৫ টি

মোট- ৩৪১৮৫০টি

৭১৬৬৩ টি

৪১৩৫১৩ টি
সর্বমোট ৪৯০৭১৬ টি

১০৩৭০১ টি

৫৯৪৪১৭ টি

* উন্নত জাতের সংকর বাছুর উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর কার্যক্রম চলমান আছে। 
* অধিদপ্তরের পাশাপাশি মিল্কভিটা এবং ব্রাক নিজস্ব বুল স্টেশনে সিমেন, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চালাচ্ছে।
* বর্তমানে ৩৭২৫ টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র ও পয়েন্ট থেকে কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
* অধিক মাংস উৎপাদনে সক্ষম গরুর জাত সৃষ্টির জন্য বীফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, উন্নত ষাড় উৎপাদনের জন্য ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রোজনী টেস্ট প্রকল্প এবং মহিষের জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ-মাংস উৎপাদনের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে।
* ডিসেম্বর/২০১৬ ইং পর্যন্ত দেশব্যাপী ৫৮ হাজার ৪০৩ টি রেজিষ্টার্ড গাভীর খামার স্থাপিত হয়েছে। 
দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মিল্কভিটা, ব্র্যাকসহ অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। বেসরকারি প্রজনন নীতিমালা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক আগামী সভার পূর্বে প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(খ) বেসরকারি কৃত্রিম প্রজনন নীতিমালা প্রস্তুতপূর্বক আগামী মাসিক সমন্বয় সভার পূর্বেই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।  


	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

	
	(গ) কুমির থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণির চামড়া সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। 

	(গ) দেশে মোট চামড়া উৎপাদন গরু/মহিষ জবাইয়ের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল এবং চামড়ার গুণগত মান গরু/মহিষের স্বাস্থ্য, জবাই পরবর্তী চামড়া ছাড়ানো ও প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণের উপর নির্ভর করে। 
২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ১ কোটি ৭০ লক্ষ পিস চামড়া উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০১৬ মাস পর্যন্ত মোট ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৫৪ পিস চামড়া উৎপাদিত হয়েছে। 
উথুরা (হাতিয়ার গ্রাম), ভালুকা, ময়মনসিংহে অবস্থিত "রেপ্টাইলস ফার্ম লিমিটেড" কর্তৃক পরিচালিত খামার এবং কক্সবাজার জেলার উখিয়া সীমান্তের ঘুমধু্ম ইউনিয়নের পাহাড়ী এলাকা তুমব্রু গ্রামে অবস্থিত আকিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান "আকিজ ওয়ার্ল্ড লাইফ ফার্ম লিমিটেড" নামক কুমির চাষ প্রকল্প থেকে কুমির ও কুমিরের চামড়া (বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুমোদন সাপেক্ষ্যে) রপ্তানি হচ্ছে। "রেপ্টাইলস ফার্ম লিমিটেড" জাপানে ২০১৪ সালে ৪৩০ পিস, ২০১৫ সালে ৪০০ পিস এবং ২০১৬ সালে ২০০ পিস কুমিরের চামড়া রপ্তানী করে। 
কুমির রপ্তানির ক্ষেত্রে বন অধিদপ্তর থেকে অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে। কুমিরের খামার সংখ্যা ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কুমিরের চামড়া বিদেশে রপ্তানি কার্যক্রম জোরদার করার জন্য রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর মাধ্যমে নতুন নতুন বাজারের সন্ধান করা যেতে পারে।
প্রাণিসম্পদ খাতে GDP-তে চামড়া উৎপাদন দেখানোর ব্যাপারে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। তাছাড়া দুধ ও মাংস ছাড়াও গরুর গোবর, শিং, হাড়, পোল্ট্রি লিটার ইত্যাদি ও মাছের বর্জ্য/ Biproduct GDP হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এ সংক্রান্ত তথ্য আগামী মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।
	(গ) প্রাণিসম্পদ খাতে GDP-তে চামড়া উৎপাদন দেখানোর ব্যাপারে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। এ সংক্রান্ত তথ্য আগামী মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 


	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

	
	(ঘ) দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
	(ঘ) কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ডেইরী বোর্ড গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যার মাধ্যমে সমবায় ভিত্তিতে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। 

	(ঘ) ডেইরি বোর্ড গঠনের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। 

 
	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ 

	
	(ঙ) দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।  

	(ঙ) দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে মহিষের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মহিষের দুধে স্নেহজাতীয় উপাদান বেশী থাকে, মহিষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী, লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং প্রতিকুল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে।
মহিষের এসব গুন বিবেচনায় নিয়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মহিষ উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। ১৩টি জেলার ৩৯টি উপজেলা এ প্রকল্পের আওতাধীন। প্রকল্প এলাকায় সাধারণ মহিষ পালনকারীদের সহায়তা দেয়ার জন্য ২৪০০০ ডোজ মুররাহ জাতের মহিষের সিমেন আমদানি করা হয়েছে। 
দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল বাগেরহাট জেলায় ০১টি সরকারি মহিষ প্রজনন খামার আছে। ভোলা, পটুয়াখালী, বরিশাল, নোয়াখালী, বাগেরহাট, ফেনীসহ অন্যান্য চরাঞ্চল ও উপকুলীয় এলাকার খামার ও বাথানসমূহে মহিষের জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। 
প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের কৃত্রিম প্রজনন ও বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা  নিম্নরুপ: 
মে/ ১৩ হতে নভেম্বর/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা
ডিসেম্বর/১৬ মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা
প্রকল্প শুরু হতে ডিসেম্বর/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা
১৩৩৭ টি
১০২ টি
১৪৩৯
 টি

প্রকল্প শুরু হতে নভেম্বর/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের বাচ্চা উৎপাদন
ডিসেম্বর/১৬ মাসে মহিষের বাচ্চা উৎপাদন সংখ্যা
প্রকল্প শুরু হতে ডিসেম্বর/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের মোট বাচ্চা উৎপাদন সংখ্যা
এড়ে- ৯৪ টি
বকনা- ৭৬ টি
এড়ে- ১০ টি
বকনা-০৮ টি
এড়ে- ১০৪ টি
বকনা-৮৪  টি
মোট= ১৬৫ টি

১৮ টি

১৮৮ টি


	(ঙ) চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। 


	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

	
	(চ) Black Bengal Goat -এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে জোরদার করে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে স্থান করে নেয়া যেতে পারে। 

	(চ) Black Bengal Goat অধিক বাচ্চা উৎপাদন, উন্নত চামড়া ও সুস্বাদু মাংসের গুণাগুণের জন্য দেশে-বিদেশে বেশ সুপরিচিত। বাংলাদেশ ছাগল পালনে ৪র্থ এবং ছাগলের মাংস উৎপাদনে ৫ম স্থান অধিকার করেছে।
•  ছাগলের মাংস রপ্তানীর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তিসূচক সনদ (NOC) প্রদান এবং মাংসের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। 
•  ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ডিসেম্বর/২০১৬ ইং পর্যন্ত Black Bengal Goat জাতের ২৬১ টি পাঁঠা সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরকারী ছাগল উন্নয়ন খামার হতে কৃষক/ খামারী/ দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। 
•   মধ্যপ্রাচ্যসহ বিদেশে ছাগলের মাংস রপ্তানিতে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মিট এক্সপোর্ট গাইড লাইন প্রণয়ন করতঃ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা চুড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
Meat export Guideline ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 
	(চ) Meat export Guideline বিষয়টির অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 


	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএলআরআই/মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ 

	
	(ছ) বিদেশে প্রচুর চাহিদার প্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। 

	(ছ) সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি) দ্বিতীয় পর্যায় এর আওতায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 
অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে ডিসেম্বর/১৬ পর্যন্ত ১২,১০০ জন ভেড়ার খামারীকে প্রশিক্ষণ এবং ৫৬০০ জন ভেড়ার খামারীর রিফ্রেসার্স ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে। ডিসেম্বর/২০১৬ ইং পর্যন্ত ৮.৭০ লক্ষ মাত্রার কৃমিনাশক ও জরুরী ঔষধ ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে। 
প্রকল্পের আওতায় সরকারীভাবে বগুড়া জেলার শেরপুর, রাজশাহী জেলার রাজাবাড়ীহাট এবং বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে ১টি করে মোট ৩টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে। খামার ৩ টির কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত খামারগুলো থেকে খামারী পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ভেড়ার পাঠা বিতরণ করা হচ্ছে। ডিসেম্বর/২০১৬ মাসে ৩ পার্বত্য জেলার ২টি উপজেলায় ২০ জন কৃষকের মাঝে প্রত্যেককে ৩টি করে মোট ১২০টি ভেড়া/ভড়ী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ০৩ পার্বত্য জেলার ১৬ উপজেলায় প্রত্যেককে ০৩টি করে ৩২০ জন কৃষককে মোট ৯৬০টি ভেড়া/ভেড়ী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
* বর্তমানে (ডিসেম্বর/১৬ পর্যন্ত) দেশব্যাপী রেজিষ্টার্ড ভেড়ার খামারের সংখ্যা ৩৬৩০।
ভেড়া ও মহিষের মাংসের উপকারীতা সম্পর্কে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য প্রাণিসম্পদ ও বিএলআরআই কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(ছ) ভেড়া ও মহিষের মাংসের উপকারিতা বিষয়ে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচার করতে হবে। 

 
	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএলআরআই/মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ 

	
	(জ) গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে।
	(জ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো মনিটরিং করে পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন। 

ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রদানের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(জ) ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আগামী মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 


	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ 

	
	(ঝ) জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প।
	(ঝ) গোপালগঞ্জ জেলায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৮ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৫৬৪.১৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে ভূমি উন্নয়ন কাজ, একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, অফিসার্স ডরমেটরী, ভেটেরিনারি ক্লিনিক ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইনস্টিটিউটের জন্য একটি গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে। বয়েজ হোস্টেল, লেডিস হোস্টেল, স্টাফ ডরমেটরী, পিএসও কোয়ার্টার ও এফডিআইএল এর নির্মাণ কাজ চলছে। 


	(ঝ) গুনগতমান বজায় রেখে যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। 


	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

	
	(ঞ) মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রণের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।


	(ঞ) খাদ্যে ভেজাল রোধে মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ এর অধীনে পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩ এর প্রয়োগ অব্যাহত আছে। 
ডিসেম্বর/ ২০১৬ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরুপঃ 
বিষয়
জুলাই/১৬ হতে নভেম্বর/ ১৬ পর্যন্ত
ডিসেম্বর/১৬ মাসে
ডিসেম্বর/ ১৬ পর্যন্ত মোট
মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা
১৬ টি
৩ টি
১৯ টি
জব্দকৃত খাদ্যের পরিমান
১০০৫ কেজি
৬০ কেজি
১০৬৫ কেজি

বিনষ্টকৃত ভেজাল খাদ্যের পরিমান
২৬৪৭ কেজি

৬৯ কেজি

২৭১৬ কেজি

মামলা ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা

০১ জন

-

০১ জন

আদায়কৃত জরিমানার পরিমান

১১,১০,০০০/-

-

১১,১০,০০০/- টাকা

খাদ্য নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা

৬৯৪ টি

১৯৫ টি

৮৮৯ টি

১।  রাজশাহী বিভাগে ০২ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা হয়েছে।
২।  ময়মনিসিংহে ০১ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা হয়েছৈ।
পশুখাদ্য ও প্রাণিজাত খাদ্য এবং অন্যান্য উপকরণের মাননিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে Establishment of Quality Control Laboratory for safe animal originated food and food products প্রকল্পটি চালু আছে। 
	(ঞ) মৎস্য ও পশু খাদ্যে ভেজাল রোধে আইনের প্রয়োগসহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে।
 
	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

	
	(ট) সরকারি চিড়িয়াখানা, মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার একটি নিদির্ষ্ট পরিমান অংশ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে। 


	(ট) সরকারী চিড়িয়াখানাসমূহ থেকে যে রাজস্ব আয় হচ্ছে বর্তমানে তার কোন অংশই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছে না বা যাচ্ছে না। 

• চিড়িয়াখানা পরিচালনার জন্য রাজস্ব বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়। সেই বরাদ্দ থেকে চিড়িয়াখানার নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(ট) চিড়িয়াখানা ও মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ অন্যান্য সংস্থার নিজস্ব আয় এর একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যয় করার বিষয়ে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। 
	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএফআরআই/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

	
	বিএলআরআইঃ
(ক) গরুর জাত উন্নয়ন

	বিএলআরআইঃ
(ক) মুন্সিগঞ্জ জাতের গরুর জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত কৌলিক মানসম্পন্ন ষাড়েঁর সিমেন (বীর্য) সংগ্রহ করে খামারীদের মাঝে বিতরণের জন্য সিমেন স্ট্র তৈরী করা হয়েছে। 


	সিমেন এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। 
	মহাপরিচালক, বিএলআরআই/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

	
	(খ) মহিষের জাত উন্নয়ন

	(খ) অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের মহিষ উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশী জাতের মহিষের সাথে মেডিটেরিয়ান মুররা ও নিলি-রাভি মহিষের সিমেনের মাধ্যমে সংকরায়ন কার্যক্রমের উপর গবেষণা চলমান রয়েছে। বর্তমানে নতুন করে আরো ৮টি নিলিরাভি দেশী, সংকর জাতের মহিষকে কৃত্রিমভাবে বীজ দেয়া হয়েছে। 
	মহিষের জাত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে।
	মহাপরিচালক, বিএলআরআই/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

	
	(গ) ভেড়ার মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি

	(গ) বিদেশ হতে আমদানীকৃত ভেড়াসমূহের সংরক্ষণ ও নিবিড় গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে নতুন করে ভেড়ীগুলোকে পাল দেয়া হচ্ছে এবং পূর্বে প্রজননকৃত ভেড়ীগুলো নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে। পূর্বে জন্মগ্রহণকৃত সাতটি বাচ্চার স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে নিরুপন করা হচ্ছে। নতুন ভেড়ার বাচ্চাগুলোর দৈনিক দৈহিক ওজন বৃদ্ধির পরিমান ২৪৫-২৫০ গ্রাম। 
	বিদেশ হতে আমদানিকৃত ভেড়ার বাচ্চা উৎপাদন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। 
	মহাপরিচালক, বিএলআরআই/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

	
	বিএফআরআই 
(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী “বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা (বিএফআরআই কম্পোনেন্ট) প্রকল্প” এবং “মুক্তচাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প” বাস্তবায়ন।
	বিএফআরআই 
(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ‘‘বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা (বিএফআরআই কম্পোনেন্ট) প্রকল্প’’ এবং ‘‘মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ’’ প্রকল্প  বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া ‘‘চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা উইং স্থাপন’’ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের প্রি-একনেক সভা গত ৩১-১০-২০১৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। 

	প্রকল্পগুলোর বিষয়ে অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 
	মহাপরিচালক, বিএফআরআই/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

	
	(খ) মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়াতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ পরিচালনা করতে হবে।
	(খ) বাস্তবায়িত
	
	

	
	(গ) বাণিজ্যিক চাষের উদ্দেশ্যে মুক্তার আকার বড় করার ওপর গবেষণা জোরদার করতে হবে।
	(গ) মুক্তার আকার বড় করার জন্য (১) “Refinement of freshwater pearl culture technology এবং (২) Development of breeding and culture technology of triangle sail mussel, Hyriopsis Cumingii” শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ম্যান্টল টিস্যু অপারেশনের মাধ্যমে গবেষণায় এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৫ মিলিমিটার পর্যন্ত মুক্তা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে নিউক্লিয়াস অপারেশন পদ্ধতিতে বিভিন্ন আকৃতির নিউক্লিয়াস অনুপ্রবেশ করে দেশীয় ঝিনুক অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মুক্তা উৎপাদনে সফলতা অর্জিত হয়েছে। উপরন্ত, আকারে বড় ও ভালো মানের মুক্তা তৈরির জন্য উন্নত জাতের ঝিনুক বিগত ০২.০৭.২০১৬ তারিখে ভিয়েতনাম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সংগৃহীত ঝিনুকের উপর গবেষণা চলমান রয়েছে। 
	মুক্তার আকার বড় করার ব্যাপারে গবেষণা অব্যাহত রাখতে হবে। 
	

	
	(ঘ) কোন ধরণের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি বিলীন (Disappear) হয়ে যায় কেন, এর কারণ অনুসন্ধান।
	(ঘ) কোন ধরণের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি বিলীন (Disappear) হয়ে যায়। কেন, এর কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, কোন Treatment ছাড়া মুক্তা রেখে দিলে মুক্তার চকচকে রং ক্রমশঃ মলিন হয়ে যায়। এ বিষয়ে আরও দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণ চলমান রয়েছে।  
	পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  
	

	
	(ঙ) ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তার চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এর উপর গবেষণা করতে হবে।
	(ঙ) ইতোমধ্যে গবেষণার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট থেকে ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সফলতা অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে ইনস্টিটিউটে উৎপাদিত ইমেজ পার্ল দ্বারা বিভিন্ন ধরণের জুয়েলারী তৈরী করা হচ্ছে- যা আরও প্রমিতকরণ করা হলে বাণিজ্যিকভাবে প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণ করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এ লক্ষ্যেইনস্টিটিউটে গবেষণা চলমান রয়েছে।
	ইমেজ পার্ল উৎপাদন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 
	

	
	(চ) ঝিনুকের খোলস চুন তৈরিতে ব্যবহার হয়। তাছাড়া হাঁস-মুরগী ও মাছের খাদ্য হিসেবেও ইদানিং ঝিনুক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় ঝিনুক বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। তাই দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন ও অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা করতে হবে।
	(চ) প্রাকৃতিক উৎসে ঝিনুকের প্রাপ্যতা সহনশীল মাত্রায় বজায় রাখার লক্ষ্যে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের প্রজনন ও অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য ডিপিপি’র আওতায় ‘‘Natural Propagation of Freshwater Mussel in Bangladesh’’ শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহে বর্তমানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন কৌশল বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন এবং পুকুরে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের বাঁচ্চা তৈরীতে সক্ষম হয়েছেন। 
	দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন ও মুক্তা উৎপাদন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 
	

	
	(ছ)  দেশীয় ঝিনুকে মুক্তার বাণিজ্যিক চাষ এখনই আরম্ভ করতে হবে। এ ব্যাপারে একটি প্রকল্প নিতে হবে।
	(ছ) বাস্তবায়িত
	
	

	
	(জ) মুক্তার গবেষণা যুগোপযোগী করার জন্য প্রণোদিত উপায়ে মুক্তা তৈরীতে অগ্রগামী দেশ যেমনঃ চীন, জাপান এবং ফিলিপাইনের সহযোগিতা চাওয়া যেতে পারে।
	(জ) উন্নত প্রজাতির মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক সরবরাহে চীন ইতোমধ্যে অনীহা প্রকাশ করেছে। ভিয়েতনাম হতে উন্নত প্রজাতির মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক আমদানী করা হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞ/ টেকনিশিয়ান আনার বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রকল্পের অধীনে উচ্চ পর্যায়ের ১টি প্রতিনিধি দল ভিয়েতনাম সফর করেছেন। 
	উন্নত প্রজাতির মুক্তা উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ/ টেকনিশিয়ান আনার প্রচেষ্টা জোড়দার করতে হবে। 
	

	
	(ঝ) গণ ভবনের লেক মুক্তা চাষের উপযোগী হলে সেখানে মুক্তার প্রর্দশনী চাষ করতে হবে।
	(ঝ) বাস্তবায়িত
	
	

	
	(ঞ) মুক্তা চাষ সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষ্যে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে। 
	(ঞ) উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত ‘মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসার, শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭’’ মেয়াদে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন গবেষণার পাশাপাশি ঝিনুকের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন, উৎপাদিত মুক্তার আকার ও রং প্রমিতকরণ, মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের প্রাপ্যতা ও স্থায়িত্বকাল নির্ণয়, ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। 
	মুক্তা চাষ গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 
	

	৪.৩
	এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) প্রস্ত্তত করণ। 
	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যেসমূহের কার্যক্রমের মাসিক, ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর) এবং অর্ধ-বার্ষিক (জুলাই-ডিসেম্বর/২০১৬) প্রতিবেদন খসড়া ‍তৈরী করা হয়েছে যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের নিমিত্ত পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। 

মৎস্য অধিদপ্তরঃ মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement- APA) এর নভেম্বর, ২০১৬ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতিমাসের ০৮/০১/২০১৭ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইটেও হালনাগাদ করা হচ্ছে। 
বিএফডিসিঃ বিএফডিসি’র ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের APA অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বাজারে মানসম্পন্ন মাছ বিপণন কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রার ৩০% অর্জিত হয়। যার অগ্রগতি প্রতিবেদন গত ১০/০১/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। 
বিএলআরআইঃ বিএলআরআই কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ অনুযায়ী ডিসেম্বর মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন গত ০৯/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পিএন্ডই-৭/এপিএ-২/২০১৬/৭৬ স্মারক মূলে এবং মন্ত্রিপরিষদ ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ অনুযায়ী বিএলআরআই এর অগ্রগতি পিএন্ডই-৭/ এপিএ-২/২০১৬/৭৫ স্মারকমূলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া এপিএ এর ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও অর্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন গত ০৯/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পিএন্ডই-৭/এপিএ-২/ ২০১৬/৭৭ স্মারকমূলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিএফআরআইঃ ২০১৬-২০১৭ সালে বাসত্মবায়নের জন্য বিগত ২৮-০৬-২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সাথে ইনস্টিটিউটের APA স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং  এর বাস্তবায়ন অগ্রসরমান রয়েছে। ডিসেম্বর/২০১৬ মাসের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 
মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ †gwib wdkvwiR GKv‡Wwgi 2016-2017 mv‡ji APA MZ 28/06/2016 Zvwi‡L ¯^vÿwiZ n‡q‡Q| ev¯Íevq‡bi KvR Pjgvb Av‡Q| 

APA এর কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য প্রেরণের সময় অবশ্যই প্রমানকসহ মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রেরণের জন্য সকল সংস্থাপ্রধানগণকে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। APA এর কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে না মর্মে যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মেহদী হাসান সভাকে অবহিত করেন। এ বিষটি খতিয়ে দেখতে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে শো-কজ করার জন্যও সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। APA এর কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা না হলে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা এবং মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করেন। মৎস্য অধিদপ্তর ৩২ জন কর্মকর্তাকে প্রতি দুই জেলার জন্য APA কার্যক্রম মনিটরিং কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকেও তিনি অনুরুপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।  
	APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ (হার্ড কপি ও সফট কপি) ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং মন্ত্রণালয়ের উইং প্রধানগণ কর্তৃক ৩ মাস অন্তর APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত পর্যালোচনা এবং কমিটির প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক কমপক্ষে একটি সংস্থার APA-এর কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে।  

	সকল সংস্থা প্রধান/ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা


	৪.৪
	মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত
	এ বিষয়ে সচিব মহোদয় বলেন যে, প্রত্যেক সংস্থার মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ভবিষ্যত ৫০ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা জরুরি। এতে সরকারি কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে। তাই সকল সংস্থা প্রধানগণকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে পৃথক পৃথক মাস্টার প্ল্যান  প্রণয়নপূর্বক তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। 

মৎস্য অধিদপ্তরঃ বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টরের ৫০ বছরের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৬ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি ও ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া বিগত ১৮.০৮.২০১৬ খ্রি. তারিখে থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক ০৫টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক স্ব-স্ব থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক খসড়া উপস্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ মাষ্টার প্লান প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান আছে। 
বিএফআরআইঃ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রণীত খসড়া মাষ্টার প্ল্যান চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চুড়ান্তকরণের কাজ সমাপ্ত হলে মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণ করা হবে। 

বিএলআরআইঃ মাষ্টার প্ল্যান প্রস্তুতের প্রাক্কলনের জন্য বিভিন্ন সার্ভে ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই সকল প্রতিষ্ঠান হতে প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। 

বিএফডিসিঃ অত্র কর্পোরেশনের ৫০ বছরের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। 

মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ †gwib wdkvwiR GKv‡Wwgi gvóvi cøvb cÖYq‡bi KvR cÖkvmwbK gš¿Yvj‡qi gva¨‡g ¯’vcZ¨ Awa`ß‡i cÖwµqvaxb Av‡Q| 


	সকল সংস্থার ৫০ বছরের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নপূর্বক তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
	সকল সংস্থাপ্রধান ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।

	৪.৫
	আইন/ বিধিমালা প্রণয়ন।  
	উপসচিব (মৎস্য-২) সভাকে অবহিত করেন যে, 
(ক) ‘‘মৎস্যসঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৬’’: “মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৬ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য মন্ত্রী মহোদয় অনুমোদন করেছে। মন্ত্রিপরিষদবিভাগে প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। 
(খ) প্রস্তাবিত ‘‘মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন/২০১৬ : প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। 

(গ) ‘‘পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা,২০১৬’’: পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০১৬ অত্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে উক্ত খসড়াটির কতিপয়স্থানে পুনরায় পর্যবেক্ষণক্রমে মতামত দিয়েছেন। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে ১৮-০৭-২০১৬ তারিখ পত্র দেয়া হয়েছিল। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে সংশোধিত আকারে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। সংশোধকৃত পশু ও পশুজাতপণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০১৬ পুনঃ ভেটিং এর জন্য নথি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল। গত ২২/০১/২০১৭ তারিখে বিধিটি পুনর্গঠন করে পুনঃপ্রেরণের জন্য অনুরোধসহ নথিটি ফেরত পাওয়া গিয়েছে। 

(ঘ)‘‘বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন,২০১৬’’ বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন, ২০১৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে গত ১০-০৪-২০১৬ তারিখে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে অভ্যন্তরীণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সংশোধন, সংযোজন এর জন্য ২৮-০৬-২০১৬ তারিখ পত্র দেয়া হয়েছিল। আইনটি সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও প্রাণি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিকট মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। 
(ঙ) প্রাণিকল্যাণআইন-১৯২০শীর্ষক আইনের পরিবর্তে একটি নতুন আইন প্রণয়নঃ প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সারসংক্ষেপ মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। শীঘ্রই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। 

(চ) অবৈধকারেন্টজালঃএ বিষয়ে এ্যাটর্ণী জেনারেল অফিসের সংগে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। চেম্বার জজ কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশ বর্ধিত হয়েছে মর্মে এওআর প্রত্যয়নপত্র দিয়েছেন। সেটি জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জকে অবহিত করা হয়েছে। শুনানীর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(ছ) বাংলাদেশ ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ এবং জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৬: জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ ও জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা,২০১৬ চূড়ান্ত করার জন্য বিগত ২৭-০১-২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় নীতিমালা ও আইন চূড়ান্তকরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে বিগত ২৮-০২-২০১৬ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। উক্ত কমিটি হতে জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ এবং জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা,২০১৬ রিপোর্ট পাওয়া গেছে। জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা,২০১৬ কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য প্রাণিসম্পদ-২ শাখায় হস্তান্তর করা হয়েছে। 
বাংলাদেশ ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ আইন চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত ০৯-১১-১৬ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে। 
(জ) সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালাঃ বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণ বিষয়ক প্রণীত “জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা-২০১৬” এর খসড়া চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত সর্বশেষ গত ১৭/০২/২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে নীতিমালাটি পুনর্গঠন করে শীঘ্রই মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে সামুদ্রিক মৎস্য আইন,২০১৬ এর খসড়া করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিকট মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। 

(ঝ) মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নঃ 

(ঞ) বাংলাদেশ ভেটিরিনারি কাউন্সিল আইন,২০১৬: বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন,২০১৬ এর খসড়াটি ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ২৪/০১/২০১৭ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। 

(ট) জৈব মৎস্য ও জৈব প্রাণিসম্পদ উৎপাদন নীতিমালা ২০১৬: 

এ মাসে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে নতুন ০৮টি রিটপিটিশন মামলা হয়েছে। 

	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। 
(খ) অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 
(গ) অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 
(ঘ) অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
(ঙ) দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
(চ) অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
(ছ) আইন ও নীতিমালার বিষয়টি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। 
(জ) নীতিমালা দ্রুত পূনর্গঠনপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(ঝ) মেরিন  একাডেমির ন্যায় মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত সরকারি আদেশ জারির ব্যাপারে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

(ঞ) বিষয়টির অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 
(ট) সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক দ্রুত খসড়া প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।  
	অতিঃ সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ DG, DLS/  DG, DOF/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি/

উপসচিব (আইন)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৪)/

	৪.৬
	জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন 
 
	এ মন্ত্রণালয়ের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ ডিসেম্বর ২০১৬ মাসে জেলা/ উপজেলা পরিদর্শন করেছেন। 
(১) জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ, উপসচিব (মৎস্য-২) ২৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ রাজশাহী জেলা গোদাগাড়ি উপজেলা মৎস্য দপ্তর ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করেছেন। 

(২) জনাব দেলোয়ারা বেগম, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) ৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ/ উপজেলা মৎস্য দপ্তর, চুয়াডাঙ্গা/ মেহেরপুর পরিদর্শন করেছেন। 

(৩) জনাব কে,এফ,এম, জেসমীন, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৩) ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় এবং বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/খামারসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। 
(৪) জনাব হাফছা বেগম, উপসচিব (মৎস্য-১) ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলা মৎস্য দপ্তর কর্মকর্তার অফিস ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করেছেন। 

(৫) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাশাসন-১) ১৭-১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ চাঁদপুর সদর উপজেলা মৎস্য দপ্তর পরিদর্শন করেছেন। 

(৬) বেগম নিগার সুলতানা, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/সরকারি-বেসরকারি খামারসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। 

(৭) বেগম নাসরিন সুলতানা, সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৪) ১১-১২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডু উপজেলার মৎস্য সম্পদ দপ্তর ও কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। 

(৮) জনাব এইচ,এম, মনিরুজ্জামান, সিনিয়র সহকারী প্রধান ২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ জামালপুর জেলায় মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএলআরআই এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। 

(৯) জনাব মোহাম্মদ আল মারুফ, সহকারী প্রধান ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ ঠাকুরগাঁও জেলায় মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। 

(১০) জনাব মাহমুদা মাসুম, সহকারী প্রধান ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ রংপুর জেলায় মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। 

(১১) জনাব মোঃ আব্দুল খালেক মিঞা, সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪) ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ বরিশাল জেলাধীন বাবুগঞ্জ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর পরিদর্শন করেছেন। 

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কিছু উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে APA বাস্তবায়ন সংক্রান্ত হালনাগাদ নিবন্ধন বহি পাওয়া যাচ্ছে না বলে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ জানান। মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সফর ও মনিটরিং জোরদারের মাধ্যমে APA বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবশ্যই নিশ্চিৎ করার জন্য সচিব মহোদয় সংস্থা প্রধানদের নির্দেশনা প্রদান করেন। 

মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন প্রতিবেদনের কপি দপ্তর/ সংস্থা প্রধানদের নিকট প্রেরণ এবং প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক দপ্তর/ সংস্থা কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(১) জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ (এফসিডিআইসহ) পরিদর্শনপূর্বক সফলতার/ ভাল দিকসমূহ উল্লেখ করার সাথে সাথে ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখপূর্বক দ্রুত প্রতিবেদন  সচিব বরাবর ৭ দিনের মধ্যে উপস্থাপন করতে হবে।    
(২) জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অফিস পরিদর্শনকালে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অবশ্যই পরিদর্শন রেজিষ্টারে মতামত লিপিবদ্ধ করতে হবে।  

(৩) উইং প্রধানগণ কর্তৃক মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে পর্যায়ক্রমে কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শনের দিন-তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।

(৪) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী দপ্তর/ সংস্থা কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। 
	DG, DoF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রশাসন-২/ প্রশাসন-৩) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা

	৪.৭ 
	মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার    

	মৎস্য অধিদপ্তরঃ সময়োপযোগী ও অধিক গুরু্ত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত  মৎস্য অধিদপ্তরের বাৎসরিক রোড ম্যাপ 2016-17 এর খসড়া প্রণয়ন করে তদানুযায়ী রেডিও টেলিভিশনে (বেসরকারি চ্যানেলসহ) প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়টি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালক/ উপপরিচালক পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা সমন্বয়ে বিগত 14/12/2016 তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সুপারিশের ভিত্তিতে উক্ত রোড ম্যাপ চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে।

বিগত ১২/০১/২০১৭ খ্রি.ও ১৯/০১/২০১৭ খ্রি. তারিখ বিকাল ৫:৩০ ঘটিকায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে “মাটি ও মানুষ” অনুষ্ঠানে “আর,ভি,মীন সন্ধানী” দ্বারা জরিপ কার্যক্রমের ওপর প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে। 
বিগত ১১/০১/২০১৭ খ্রি. তারিখ সকাল ৮:৩৫ ঘটিকায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে “রূপালি ফসল” অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর -এর অংশগ্রহণে “ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প” -এর ওপর প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। 
বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রতিদিন সকাল ৭:৩০ মিনিটে “বাংলার কৃষি” অনুষ্ঠানে ৫ মিনিট ব্যাপী মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রচারিত হয়।

এছাড়া প্রতি সপ্তাহে “দেশ আমার মাটি আমার” ও “সোনালী ফসল” নামে ১টি করে ২টি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান এবং মাসে মোট ৮টি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত হচ্ছে। 

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে আলাদা সেল গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। সেল গঠনের পূর্বে নিম্নবর্ণিত ৩ (তিন) জন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন।
(১) জনাব মো: আতাউর রহমান, প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার, লীভ/ডেপুটেশন/ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
(২) ড: গোলাম রব্বানী, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লীভ/ডেপুটেশন/ ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
(৩) জনাব মো: আবু সুফিয়ান, অতিরিক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, যশোর, প্রেষনে- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা। 
উপরোক্ত কর্মকর্তাগণ বর্তমানে দায়িত্ব পালনরত। 
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২৪/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের নং- শাখা-৪/বিবিধ-৭৮(১)/২০০৭/৫৩৫(১) সংখ্যক স্মারকে কার্তিক পৌষ/১৪২৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতারে কৃষি বিষয়ক জাতীয় ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে ‘‘দেশ আমার মাটি আমার’’ এবং সোনালী ফসল’ প্রচারিতব্য প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ‘‘দেশ আমার মাটি আমার’’ অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা-৭.০৫ মিঃ পৌষ মাসের ১ম সপ্তাহে গো-খাদ্য হিসাবে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্পর্কে, ২য় সপ্তাহে মাংশল গবাদি পশুর জাত হিসাবে ব্রাহমা গরু পালন সম্পর্কে, ৩য় সপ্তাহে মুরগির লিটার ভেজার কারণ ও তা থেকে উদ্ভূত রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ও ৪র্থ সপ্তাহে গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খামারে উৎপাদিত বর্জের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সেই সাথে কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের ‘‘সোনালী ফসল’’ অনুষ্ঠানেও সন্ধ্যা- ৬.০৫ মিঃ পৌষ মাসের ১ম সপ্তাহে আত্নকর্মসংস্থানে কবুতর পালন  সম্পর্কে, ২য় সপ্তাহে লেয়ার মুরগীর সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে, ৩য় সপ্তাহে গবাদিপশুর গলাফুলা রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ও  ৪র্থ সপ্তাহে গর্ভবতী গাভীর যত্ন সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতারে ইতোমধ্যে প্রচারিত হয়েছে। 
(১) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও ডি,জি ডি, এল, এস সমন্বয়ে প্রথম আলো প্রত্রিকা অফিসে দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়ন নিয়ে গোলটেবিল আলোচনা করা হয়। যা ১ম আলো পত্রিকায় ২ দিন ও ডেইলী স্টার পত্রিকায় ১ দিন প্রকাশ করা হয়।
(২) বি,টি,ভি-তে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। 
(৩) এটি এন বাংলায় প্রাণিসম্পদের উপর প্রতিমন্ত্রী মহোদয় ও মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকার সাথে টক-শো অনুষ্ঠিত হয়।
(৪) এছাড়াও ডি, জি বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রাণিসম্পদের উপর সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। 
বিএলআরআইঃ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ ওয়ার্কশপ-২০১৬ গত ০২-০৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত রিসার্চ রিভিউ ওয়ার্কশপ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জনাব ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি, ঢাকা-১৯। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান, মাননীয় সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এ ছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হয়। ওয়ার্কশপ চলাকালীন গত ০৩ নভেম্বর,২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট এর ৪০তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা-১৫। উক্ত বোর্ড সভার পর মোহনা টেলিভিশনে মাননীয় সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডের সদস্য-সচিব ও বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. তালুকদার নূরুন্নাহার একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। ঐ তারিখেই মোহনা টেলিভিশনে উহা প্রচারিত হয়। সাক্ষাৎকারের উপপাদ্য জনগণের প্রাণিসম্পদ পালনে ব্যাপক সাড়া ও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে বলে আশা করা যায়। উল্লেখিত সকল প্রোগ্রাম বিএলআরআই এর ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রচার করা হয়।

ভেড়ার পশম ও পাটের মিশ্রণে তৈরী পোশাক এর ওপর তৈরী তথ্যচিত্র বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং সংসদ টিভিতে নিয়মিত প্রচার হচ্ছে। উভয় চ্যানেল থেকে টেলিফোন সূত্রে জানা যায়, এই ভিডিও ১০০ (একশত) বারেরও বেশী প্রচার হয়েছে। লাভজনক খামার ব্যবস্থাপনায় বিএলআরআই ফিডমাস্টার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার বিধি শীর্ষক একটি মোবাইল এপস বিএলআরআই ফিডমাস্টার গুগল প্লে-স্টোর-এ একটি আপলোড করা হয়েছে, যার Viewers Rating মোট ৫.০০ মধ্যে ৫। 
এছাড়া ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কর্মকান্ড বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচার ও প্রকাশ করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটে ৩ মাস পর পর নিয়মিতভাবে নিউজলেটারও প্রকাশ করা হয়। 
গত ১৪/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক  কেন্দ্রে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ বিষয়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে।
বিএফআরআইঃ সময়োপযোগী ও অধিক গুররুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্ত্তুত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া, গবেষণা অগ্রগতি বিষয়ে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম  প্রচারিত হয়েছে।
ক) বিগত ২০-১২-২০১৬ইং তারিখে ‘‘ডিবিসি’’ টেলিভিশনে ইনস্টিটিউটের  মুক্তাচাষ উন্নয়নের উপর প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে। 
খ) বিগত ২৭-১২-২০১৬ইং তারিখে বিটিভির সকালের ‘‘রুপালী ফসল’’ অনুষ্ঠানে মহাশোল মাছের উপর প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে।
গ) বিগত ০৫-০১-১৭ইং তারিখে বাংলাভিশন চ্যানেলে ‘‘শ্যামল বাংলা’’ অনুষ্ঠানে ‘‘শীতকালীন মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা’’ শীর্ষক লাইভ প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে। 

মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে বহুল প্রচারের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক মাসিক/ দ্বিমাসিক/ ত্রিমাসিক আলাদাভাবে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(ক) সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক তদানুযায়ী রেডিও টেলিভিশনে (বেসরকারি চ্যানেলসহ) প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে বহুল প্রচারের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ত্রৈমাসিক নিউজলেটার প্রকাশ করতে হবে। 

(গ) মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও উল্লেখযোগ্য অর্জন বিষয়ে জনগণের অবগতির জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা (PRO)-কে soft কপি প্রদান করতে হবে (pro@ mofl.gov.bd)। 
 
	DG, DoF/

DG, DLS/ DG, BFRI/ DG, BLRI/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/ শাখা

	৪.৮
	অডিট আপত্তি 


	সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪) সভাকে অবহিত করেন যে, এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তর ঢাকা হতে ত্রিপক্ষীয় সভার কার্যপত্র পাওয়া যায়। উক্ত কার্যপত্রের আলোকে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় দপ্তরসমূহের নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, নাটোর এর সম্মেলন কক্ষে গত  ১৬/০১/২০১৭ তারিখে এক ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।  উক্ত সভায় মোট ২০টি আপত্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচিত আপত্তির মধ্যে ১৮টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়। অবশিষ্ট ০২টি আপত্তির বিষয়ে পুনরায় ব্রডশীট জবাব প্রেরণের জন্য  সুপারিশ করা হয়। 
প্রতিবেদনাধীন মাসের নামঃ ডিসেম্বর ২০১৬। 

মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/ অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম
মোট আপত্তির সংখ্যা (১৯৭২ হতে)
ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা (১৯৭২ হতে)
হালনাগাদ অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা
দ্বিপক্ষীয় সভার সংখ্যা
ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা
দ্বিপক্ষীয় সভায় আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ
ত্রিপক্ষীয় সভায়
আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ
মন্তব্য
* মওপম
১১
০৭
০৪
-
-
-
-
* ডিওএফ
১৩৪২২
৯৩৪৮
৪০৭৪
-
১
-
৫
* ডিএলএস
৮৬৩৪
৫৯৩৫
২৬৯৯
-
১

-
১১
* বিএফডিসি
১৮১৫
১১৯৩
৬২২
-
-
-
-
* বিএফআর আই
৬৪০
৫২৮
১১২
-
-
-
-

বিএলআর আই
৩০২
৫
২৯৭
-
-
-
-
* এমএফএ
২৩
১১
১২
-
-
-
-
মপ্রাতদ
৫
২
৩
-
-
-
-
বিভিসি
১৪
-
১৪
-
-
-
-
মন্তব্যঃ
* মওপম=অডিট আপত্তিকৃত অনিষ্পন্ন ৫টি সাধারণ অনুচ্ছেদ আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছিল। উক্ত ৫টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টির বিষয়ে পুনরায় ব্রডশীট জবাব প্রেরণের জন্য অডিট অধিদপ্তর থেকে অনুরোধ করা হয়েছে। সেমতে পুনরায় ব্রডশীট জবাবের নিমিত্তে উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখায়) অনুরোধ করা হয়।  সে প্রেক্ষিতে প্রশাসন-২ অধিশাখা থেকে সংশ্লিষ্ট শাখাকে পত্রের মাধ্যমে পুনরায় ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। জবাব পাওয়া গেলে আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে।

* ডিওএফ = ১৯৭২ খ্রিঃ হতে নভেম্বর/১৬ পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরাধীন সকল দপ্তর, সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে  ক্রমপুঞ্জিত আপত্তির মোট সংখ্যা, অনিষ্পন্ন জের সংখ্যা দেখানো হয়েছে।
* ডিএলএস = 
(১) নতুন ১টি আপত্তি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । 
(২) ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে ২টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। 
(৩) ২৬/০৩/২০১৬ তারিখে কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে ০৮টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
(৪) ১৮/১২/২০১৬ তারিখে বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, বরিশালে ০১টি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
(৫) নতুন ৯টি  আপত্তি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
* বিএফডিসি =২৩/১১/২০১৫ হতে ৩১/০৫/২০১৬ পর্যন্ত সময় ১৮০ টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ এর কার্যপত্র ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যার মধ্যে ১১/০৮/২০১৬ ইং তারিখে প্রধান কার্যালয়ের ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত অগ্রিম অনুচ্ছেদের সংখ্যা ১৭টি যার মধ্যে ১২টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়া ২৭৬ টি সাধারণ অনুচ্ছেদ এর কার্যপত্র দ্বিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অডিট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে; যার মধ্যে ২০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ পর্যন্ত ১০টি ইউনিটে দ্বিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত সাধারণ অনুচ্ছেদের সংখ্যা ২৭৬টি এবং ১৮০টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সুপারিশ করা হয়েছে।
* বিএফআরআই= ইনষ্টিটিউটের মোট ১১২(একশত বার)টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির মধ্যেঃ (১) ৪(চার)টি আপত্তি আদালতে বিচারাধীন; ২) ৪(চার)টি আপত্তির উপর ইতিপূর্বে ত্রিপক্ষীয় সভা হয়েছে (৩) ৩(তিন)টি বাস্তব যাচাই হবে।  (৪) ২৪(চব্বিশ)টি আপত্তির জবাব অডিট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে। (৫) অবশিষ্ট ৭৭টি আপত্তির মধ্যে ১৭টির ব্রডশীট জবাব তৈরির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে এবং অবশিষ্ট ৬০টি উপর জবাব পরবর্তী মন্তব্য অডিট অফিস হতে পাওয়া গেছে। মন্তব্যের আলোকে দ্বিপক্ষীয়/ ত্রিপক্ষীয় সভা আহ্বানের কার্যক্রম চলমান আছে।
* এমএফএ =১) উক্ত ১২টি আপত্তির মধ্যে ০৯টি সাধারণ অনুচ্ছেদ এবং অবশিষ্ট ০৩টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ।
২) ১৭/১০/২০১৬ ইং ০৯টি সাধারণ অনুচ্ছেদের ওপর দ্বিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়, এবং ০৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ‡gŠখিক সুপারিশ করে। 

মন্ত্রণালয়ের উইং প্রধানগণ ২/৩ মাস অন্তর অডিট আপত্তি বিষয়ে আলোচনা/ সভা করা এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(১) নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে নিরিক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ অব্যাহত রাখতে হবে।  

(২) উইং প্রধানগণ কর্তৃক ২/৩ মাস অন্তর অডিট আপত্তি বিষয়ে নিয়মিত সভা করতে হবে।  


	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (প্রশা-৪)

	৪.৯
	মামলা/ মোকদ্দমা  নিষ্পত্তি 
 
	মৎস্য অধিদপ্তরঃ মৎস্য অধিদপ্তরের ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি :

১. হাইকোর্ট বিভাগে মামলা                 :  ৪৬৮টি

২. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা           :    ১৭টি

৩. প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে মামলা  :   ১২টি

মোট                                           = ৪৯৭টি
চলতি মাসে নিষ্পন্ন:                                 ৩টি

মোট                                              ৪৯৪টি
ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে নতুন                       ৪টি

সর্বমোট                                           ৪৯৮টি

ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে মোট ০৪টি নতুন মামলা মৎস্য অধিদপ্তরে নথিভুক্ত হয়। ০৪টি মামলার মধ্যে ০২টি ট্রলার, ১টি মামলা সার্ভিস ও অপর ১টি মামলা বিবিধ সংক্রান্ত। 

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ 
(১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ডিসেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি নিম্নরুপ: 
১। জজকোর্টের মামলা- ১২ টি
২। হাইকোর্টের মামলা - ৫৮টি 
৩। সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে - ০৭টি
৪। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে- ০৪টি এবং
৫। মোবাইল কোর্ট মামলা- ০৪টি।
(২) মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহন করা হচ্ছে। 
বিএফআরআই: ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন  বিষয়ে ১০টি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে Follow up করা হচ্ছে। 

বিএলআরআই: ৪টি রীট মামলার জবাব দেয়ার কার্যক্রম চলমান এবং ১টি রীট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হয়েছে, যা হিয়ারিং এর তারিখ প্রাপ্তির অপেক্ষায় রয়েছে। 

বিএফডিসি: প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত মহামান্য হাইকোর্টে রীট মামলা ৯টি, আপিল বিভাগে ৫টি, বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে ১৬টি ও ফৌজদারী আদালতে ২টিসহ মোট ৩২টি মামলা চলমান রয়েছে। মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নিয়মিত Follow up করা হচ্ছে।
মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ মেরিন ফিশারিজ একাডেমির পক্ষে-বিপক্ষে কোন মামলা চলমান নাই।
	অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে নিয়মিত অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 

	সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা

	৪.১০
	পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তি  
	অর্থ মন্ত্রণালয়ের গত ২৮/০১/২০১৪ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  উক্ত সার্কুলারে উল্লেখ রয়েছে যে, ‘‘সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এলপিআর/ পিআরএল-এ গমণের পূর্বের ০৩ বছরের রেকর্ডের ভিত্তিতে না-দাবি প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহপূর্বক পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।’’ এ সার্কুলারের আলোকে ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। অনিষ্পন্ন কেইসের কারণ সচিব মহোদয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিশাখার উপসচিব জানান যে, 
মৎস্য অধিদপ্তরঃ ডিসেম্বর 2016 মাসে ৩টি পেনশন কেইস পাওয়া গেছে। অডিট সংক্রান্ত মতামতের জন্য অডিট শাখায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। 

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ ডিসেম্বর ২০১৬ মাসে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৩জন কর্মকর্তার পেনশন কেইস নিষ্পত্তি হয়েছে। ২টি মঞ্জুরির আবেদন পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ১টি পেনশন কেইস চলতি মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।  

 
	অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার পেনশন কেইসগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।   

	DG, DOF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-১ ও মৎস্য-১)

	৪.১১


	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হালনাগাদ গাড়ির সংখ্যা নির্ধারণ
 
	উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, (ক) হলুদ প্লেটের গাড়ীর বিষয়ে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি স্থায়ী আদেশ জারীর নিমিত্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১২/০১/২০১৬ তারিখে একটি খসড়া সার-সংক্ষেপ চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয় অদ্যাবধি রাজস্ববোর্ড থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। গত ১২/০১/২০১৭ তারিখে সকল কাগজপত্র প্রেরণসহ পুনরায় তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। 

(খ) মৎস্য অধিদপ্তর ও বি, এফ, আর, আই-এর গাড়ি TO&E ভুক্ত করণের লক্ষ্যে গত 09/11/2016 তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যবিবরণী সভাপতি মহোদয় দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। বিএফআরআই এর কার্যবিবরণী সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরের জন্য নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মৎস্য অধিদপ্তরের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। প্রস্তাবটি যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। 
মৎস্য অধিদপ্তরঃ (১) মৎস্য অধিদপ্তরের হলুদ প্লেটের গাড়ীগুলোর বিষয়ে এনবিআর এ পুনঃযোগাযোগ করে জানা যায় এনবিআর হলুদ প্লেটের তিনটি গাড়ির তথ্য জানানোর জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম কাস্টমস-এ পত্র দিয়েছে। কাস্টমস থেকে তথ্য  জানার পর পরবর্তী অগ্রগতি জানা যাবে। ইতোমধ্যেই এনবিআর এ কার্যক্রমের তথ্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। দপ্তরের হলুদ প্লেটের গাড়ির ট্যাক্স পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে এনবিআর এর মতামত চাওয়া হলে এখন পর্যন্ত কোন মতামত পাওয়া যায় নাই। (২) মৎস্য অধিদপ্তরের চলমান যানবাহনগুলি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। মৎস্য দপ্তরে বর্তমানে ব্যবহৃত যানবাহনের সংখ্যা ১৪৫টি, যার মধ্যে ১৪১টি যানবাহন TO&E -তে অন্তর্ভূক্তির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বিগত ০৯.১১.২০১৬ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিগত ২২.১২.২০১৬ তারিখে TO&E -তে মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য ১৭০টি যানবাহনের সংস্থান সৃষ্টির প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। 
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ (১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৫/১১/২০১৫ খ্রি: তারিখের নং-প্রাসঅ/২এ/গপেকা-৬৭/২০১৫/১২৩৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে হলুদ প্লেটের যানবাহনগুলো মেরামত, ব্যবহার বা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিটি গাড়ীর বিবরণ ও কাগজপত্রের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পরবর্তী নির্দেশনা পাওয়ার পর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যবস্থা নেয়া হবে।
(২) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের যানবাহন TO&E ভূক্তকরণের লক্ষ্যে সচিব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ২২/১১/২০১৬ তারিখের সভার আলোচনা মোতাবেক TO&E করণের প্রস্তাব অধিদপ্তরের ১৬/০১/২০১৭ তারিখের নং-২এ/টিওএন্ডই-৫/২০১৭/৫০৫ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 
	মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হলুদ প্লেটের গাড়ীর ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  

	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১)/ সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/ শাখা


	৪.১২
	জনবলের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ 
	মৎস্য অধিদপ্তরঃ PDS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের জনবলের ডাটাবেইজ নিয়মিত আপডেট রাখার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরে একজন আইটি অভিজ্ঞ লোককে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের বদলি/ পদায়ন/ বিদেশ ভ্রমণের প্রস্তাব প্রেরণের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার PDSসহ প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে।
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ জনবলের ডাটাবেইজ (Database) নিয়মিত আপডেট রাখার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আইসিটি শাখার জন্য জনাব মো: সোহরাব হোসেন, মোহা: লিয়াকত আলী ও মো: শামীম হোসেন কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের (Database) এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dls.gov. bd) এ কর্মকর্তাগণের ডাটাবেজ নামে সফটওয়ারটি সংযুক্ত করা হয়েছে। নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। 
বিএফডিসিঃ  জনবলের ডাটাবেইজ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।  
বিএফআরআইঃ ইনস্টিটিউটের জনবলের ডাটাবেজ নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। কর্মকর্তাদের বদলী /পদায়ন/ বিদেশ ভ্রমণের প্রসত্মাব প্রেরণের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার PDSসহ মন্ত্রণালয়ে  প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে।
বিএলআরআইঃ ১ম শ্রেণির জনবলের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ইতোপূর্বে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিএলআরআই এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। এছাড়া অনলাইন PDS এর লিংক ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ অত্র একাডেমির জনবলের ডাটাবেইজ একাডেমির ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে (www.mfacademy. gov.bd)।  
জনবলের ডাটাবেইজ নিয়মিত আপডেট করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	জনবলের ডাটাবেইজ নিয়মিত আপডেট করতে হবে।   


	সকল সংস্থা প্রধান/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা

	৪.১৩
	বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ  
	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থায় বকেয়া বিদুৎ বিল থাকলে অগ্রীম বাজেট সংগ্রহ করে তা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে। 

মৎস্য অধিদপ্তরঃ মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী জুন, ২০১৬ মাসে মৎস্য অধিদপ্তরের সকল দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ খাতে অর্থ বন্টন করা হয়েছে। 
ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৫১,৮০.০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের চাহিদার আলোকে ৫০,৮৩,৯৭৬/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। 
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও অধীনস্থ দপ্তর সমূহে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪৮২১- বিদ্যুৎ উপকোডে ৮,৮২,৩৬,০০০/- (আট কোটি বিরাশি লক্ষ ছত্রিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। উক্ত বরাদ্দ হতে বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বকেয়া ১,০৩,২৯,৭৩৮/- ( এক কোটি তিন লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাতশত আটত্রিশ) টাকাসহ ডিসেম্বর/১৬ পর্যন্ত মোট ৩,৫৭,২৯,০০০/- (তিন কোটি সাতান্ন লক্ষ উনত্রিশ উনত্রিশ হাজার) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪৮১১- ভূমি উন্নয়ন কর উপকোডে ১,১৯,১৩,০০০/- (এক কোটি উনিশ লক্ষ তের হাজার) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর উপকোডে ৪৬,১৩,১০২/- টাকা বকেয়া রয়েছে যা চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ হতে ডিসেম্বর/১৬ পর্যন্ত আংশিক ২৮,৪৬,০০০/- (আটাশ লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট  বকেয়া পরিশোধের জন্য চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে চাহিদা প্রদান করা হবে।
বিএলআরআইঃ বিদ্যুৎ বিল এবং ভূমি উন্নয়ন কর নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ মেরিন ফিশারিজ একাডেমির বিদ্যুৎ বিল ও ভূমি উন্নয়ন কর হালনাগাদ পরিশোধকৃত। কোন বকেয়া নাই।
	বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পানির বিল, গ্যাসের বিল, ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর পরিশোধ পূর্বক সকল সংস্থা থেকে হালনাগাদ তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।  
	সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন-২)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা

	৪.১৪
	জরাজীর্ণ/ মেরামত অযোগ্য ভবন অপসারণ 
	মৎস্য অধিদপ্তরঃ মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে যে সকল অব্যবহৃত বা পরিত্যাক্ত ভূমি/প্রতিষ্ঠান রয়েছে তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিস্পত্তির ব্যবস্থা নিতে পত্র প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে ১৬টি জেলার ৩০টি প্রতিষ্ঠানের ৮৮টি পরিত্যাক্ত ঘোষণার উপযোগী স্থাপনার মধ্যে ৪টি প্রতিষ্ঠানের ০৯টি স্থাপনা পরিত্যাক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে ০৩টি স্থাপনার মূল্য নির্ধারিত হয়েছে। আরো ২৪টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে গণপূর্ত বিভাগকে ব্যবহার অনুপযোগী স্থাপনা পরিত্যাক্ত ঘোষণা করার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের ব্যবহার অনুপযোগী স্থাপনা পরিত্যাক্ত ঘোষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক গণপূর্ত দপ্তর হতে অপসারণযোগ্য পুরাতন জরাজীর্ণ ভবনের তালিকা সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের স্থানীয় দপ্তর সমন্বয়ে এতদসংক্রান্ত পত্র দেয়া হয়েছে। 
১। অধিদপ্তরের ১৫/১২/২০১৬ খ্রি: তারিখের নং- শাখা-২এ/পূর্ত-স্থাপনা-২০১৬/৪৫৮ (১৮) সংখ্যক পত্র। 

বিএফআরআইঃ ইনস্টিটিউটের চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রের জরাজীর্ণ/ মেরামত অযোগ্য ভবনগুলো নিলামে বিক্রয়ের লক্ষ্যে কনডেম ঘোষণার করার বিষয়ে চাঁদপুর জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়েছে। স্থানীয় কমিটি কর্তৃক ইতোমধ্যে জরাজীর্ণ ভবন সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন এবং এতৎবিষয়ে প্রতিবেদন শীঘ্রই পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে। 

বিএলআরআইঃ নাইক্ষ্যংছড়িতে একটি অফিস-কাম-ল্যাব ভবন আছে যা জরাজীর্ণ। তা মেরামতযোগ্য কিনা তার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ব্যবস্থা নেয়া হবে। 

মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ সকল সংস্থা থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এর মধ্যে অবশ্যই জরাজীর্ণ ভবনের তালিকা চূড়ান্তপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। 

সংস্থা থেকে মাঠ পর্যায়ে এর অগ্রগতি নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থা হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এর মধ্যে গণপূর্ত বিভাগের প্রত্যয়ন নিয়ে অপসারণযোগ্য সকল পুরাতন/ জরাজীর্ণ ভবনের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত নিলামে বিক্রয় করতে হবে। 
	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/২)/ DG, DOF/ DG, DLS


অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত 
৫।
মৎস্য অধিদপ্তর 
	নম্বর
	আলোচ্য বিষয়
	আলোচনা
	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য 
	বাস্তবায়নে

	৫.১
	মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগবিধি সংক্রান্ত  


	উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তর (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা ও নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালার খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপকমিটিতে 10 (দশ) সেট প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ একটি সভা আহ্বান করা হয়েছে। 

	মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগবিধির বিষয়ে অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  
	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)। 


	৫.২
	মৎস্য অধিদপ্তরের ১৫৩১টি পদ রাজস্বখাতে সৃজন 
	উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, 1531টি পদ সৃজনের যৌক্তিকতা নতুন ভাবে তুলে ধরে গত 02/11/2016 তারিখে পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে অর্থ বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে Follow up অব্যাহত আছে।


	মৎস্য অধিদপ্তরের ১৫৩১টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনের বিষয়ে অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 
	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)।


৬।
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর 
	নম্বর
	আলোচ্য বিষয়
	আলোচনা
	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য
	বাস্তবায়নে

	 ৬.১
	ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় পোল্ট্রি ফার্ম এবং ফিডমিল রেজিস্ট্রেশন
	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, গবাদিপশু ও পোল্ট্রি ফার্ম রেজিষ্ট্রেশন ফি নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন ডিসেম্বর/১৬ পর্যন্ত হালনাগাদ নিবন্ধিত খামারের সংখ্যা নিম্নরুপঃ
খামার
নভেম্বর/ ১৬ পর্যন্ত
ডিসেম্বর/১৬ মাসে
ডিসেম্বর/১৬ পর্যন্ত সর্বমোট
গাভীর খামার
৫৮,৩৩৪
৬৯

৫৮,৪০৩

ছাগলের খামার
৩,৯১৫
০১
৩,৯১৬
ভেড়ার খামার
৩,৬৩০
-
৩,৬৩০
মোট
৬৫,৮৭৯
৭০
৬৫,৯৪৯
ব্রয়লার খামার
৫৩,৯৩৫
২১
৫৩,৯৫৬
লেয়ার খামার
১৮,৬৪৬
০৪
১৮,৬৫০
হাঁস খামার
৭,৬৮৩
০৪
৭,৬৮৭
হ্যাচারী/ প্যারেন্ট স্টক
২০৭
-
২০৭
গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক

১৫

১

১৬

মোট হাঁস-মুরগীর খামার
৮০,৪৮৬
৩০
৮০,৫১৬
সর্বমোট খামার
১,৪৬,৩৬৫
১০০
১,৪৬,৪৬৫
পরবর্তীতে রেজিষ্ট্রেশন হলে তার তথ্য প্রেরণ করা হবে।
(ক) দেশের সকল বেসরকারী খামার নিবন্ধনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
ফিড মিল ডিসেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত ১৪৭টি রেজিষ্টেশন হয়েছে এবং ৪৫টি আবেদনপত্র রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
ল্যাবরেটরী রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৩ (তিন)টি আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে। আবেদন পত্রের আলোকে যাচাই বাছাইয়ের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে। 
	দেশের সকল বেসরকারি খামার, ফিডমিল ও ল্যাবরেটরি নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 

	DG, DLS/


	৬.২
	ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজের  জনবল নিয়োগ। 

	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজের কিছু পদে নিয়োগের উপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বিধায় উক্ত পদে নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। বিষয়টি নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	আদালতের নিষেধাজ্ঞা Vacate করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।  
	যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ যুগ্মপ্রধান/ DG, DLS 

	৬.৩
	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজন।  


	উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পূনর্গঠনের লক্ষ্যে রাজস্বখাতে পদসৃজনের বিষয় বিবেচনার লক্ষ্যে যুগ্মসচিব (প্রাস-২) এর সভাপতিত্বে গত ০১/১১/২০১৬, ১৫/১১/২০১৬, ২২/১১/২০১৬, ৩০/১১/২০১৬, ১৪/১২/২০১৬ ও ২১/১২/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।  
	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজনের বিষয়ে অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
	DG, DLS/

উপসচিব (প্রাস-১) 


৭।
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর 
	নম্বর
	আলোচ্য বিষয়
	আলোচনা
	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য 
	বাস্তবায়নে

	৭.১
	নিয়োগবিধি অনুমোদন 
	উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর সভায় জানান যে, উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগবিধিমালা,২০১৬ গত ৩১/০৭/২০১৬ তারিখে কর্মকমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মতামত পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে এ বিষয়ে  ০১ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ পিএসসি-তে অনুষ্ঠিত সভায় বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে। এখনো পিএসসি-এর মতামত পাওয়া গেছে। আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের প্রক্রিয়াধীন। 


	এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং গ্রহণ করতে হবে।  
	উপসচিব (প্রশা-২)/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর।


৮।
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট 
	নম্বর
	আলোচ্য বিষয়
	আলোচনা
	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য
	বাস্তবায়নে

	৮.১
	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কল্যাণ তহবিলের অনুমতি 
	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ডের অনুমোদন না থাকায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ কল্যাণ তহবিল হতে কোন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর গত ২৫/৮/২০১৪ তারিখে একটি আধা-সরকারি (ডি,ও) পত্র দেয়া হয়েছে। 
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ১৩/৩/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৩৬তম বোর্ড সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে তা মন্ত্রণালয় থেকে অনুসরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। 
	বিষয়টির অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 
	DG, BFRI/ উপসচিব (মৎস্য-৫) 

	৮.২
	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাসা বরাদ্দ
	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, বিএফআরআই খালি বাসাগুলি সরকারী বিধি মোতাবেক কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাঝে বাসা বরাদ্দ প্রদানের জন্য কেন্দ্র/ উপকেন্দ্রে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইনস্টিটিউট হতে বিষয়টি Follow up করা হচ্ছে।
	বিএফআরআই এর বাসাগুলো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।   
	DG, BFRI/ উপসচিব (মৎস্য-৫) 


৯।
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
	নম্বর
	আলোচ্য বিষয়
	আলোচনা
	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য
	বাস্তবায়নে

	৯.১
	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ  গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৩৯৪টি পদ সৃজন

 
	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) সভাকে অবহিত করেন যে, এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় টেলিফোনে অনুরোধ করা হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত আছে। একই সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য বিএলআরআই এর মহাপরিচালক (অঃ দাঃ)-কেও অনুরোধ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সওব্য-৮ শাখার বেগম মুনিমা হাফিজ, উপসচিব এর মৌখিক চাহিদামতে ৩৯৪টি পদ সৃজনের বিষয়ে তথ্যাদি এ মন্ত্রণালয় হতে ২৯/৯/২০১৬ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সওব্য-৮ শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে Follow up করা হচ্ছে। 

	বিএলআরআই এর ৩৯৪টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনের বিষয়ে অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 

	DG, BLRI/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) 


১০।
মেরিন ফিশারিজ একাডেমি
	নম্বর
	আলোচ্য বিষয়
	আলোচনা
	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য
	বাস্তবায়নে

	১০.১
	মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৫ অনুমোদন


	উপসচিব (মৎস্য-৩) সভাকে অবহিত করেন যে, cÖkvmwbK Dbœqb msµvšÍ mwPe KwgwU‡Z Dc¯’vc‡bi wbwgË †gwib wdkvwiR GKv‡Wwg (Kg©KZ©v I Kg©Pvix) wb‡qvM wewagvjv,2016 অনুমোদন করেছে। ‘মেরিন ফিশারিজ একাডেমি (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা,২০১৬’ এর বিষয়ে মতামতের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। 
	বিষয়টির অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 
	উপসচিব (মৎস্য-৩)/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি 


১১।
বিবিধ 
	নম্বর
	আলোচ্য বিষয়
	আলোচনা
	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য
	বাস্তবায়নে

	১১.১
	আই,টি বিষয়  
	ই-ফাইল যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২০-২৩ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই ট্রেনিং রুমে (রুম নং-২৩৭) সকাল ৯.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৩.০০ ঘটিকা পযন্ত ০৪ দিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত TOT (Training of Trainers) প্রশিক্ষণে এ মন্ত্রণালয়ের ০৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। উক্ত ৩ জন কর্মকর্তা কর্তৃক গত ১৬ অক্টোবর ২০১৬ হতে ৩টি ব্যাচে এ মন্ত্রণালয়ের ৬৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রশিক্ষণ শুরু করে ৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ শেষ হয়। পরবর্তীতে গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ ই-ফাইলিং কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়েছে।  

মৎস্য অধিদপ্তরঃ মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে আইটি বিষয়ে (ই-মেইল, ই-ফাইলিং, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই মৎস্য অধিদপ্তর তার নিজস্ব ডোমেইন- এ ওয়েবমেইল ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছে, যার ই-মেইল আইডি সংখ্যা প্রায় ৮০০ এবং গ্রুপ মেইল সংখ্যা ৭০। 

ই-ফাইলিং বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরে কর্মরত ৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ৫ ব্যাচে ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, মৎস্য অধিদপ্তরে ০১.০১.২০১৭ তারিখ হতে ই-ফাইলিং শুরু হয়েছে। পাইলটিং হিসেবে আইসিটি ও হিসাব শাখা ই-ফাইলিং -এর আওতায় এসেছে।  
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ ই-ফাইল (নথি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে TOT প্রোগ্রামে অংশ গ্রহনের জন্য ৩ জন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ই-ফাইল (নথি) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৫-২৮ জুলাই, ২০১৬ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। তাঁরা   অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ই-ফাইল (নথি) বাস্তবায়ন করবেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং APA এর চুক্তি অনুসারে সকল মন্ত্রণালয় আগামী ডিসেম্বর’২০১৬ মাসের মধ্যে ই-ফাইলিং শুরু করবে এবং সকল অধিদপ্তর ফেব্রুয়ারী’২০১৭ মাসের মধ্যে ই-ফাইলিং শুরু করবে।   

বিএলআরআইঃ ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেতে A2I প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। এখনো এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাওয়া যায়নি। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর কার্যক্রম শুরু করা হবে। 

বিএফআরআইঃ ইনস্টিটিউটের ৩৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে  ই-ফাইলিং  বিষয়ে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। USER ID এবং  Password এর জন্য ইতোমধ্যে আবেদন করা হয়েছে। এসব তথ্যাদি প্রাপ্তির পর শীঘ্রই ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করা হবে। 
এ মন্ত্রণালয়ের ৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে জারিকৃত পত্রের আলোকে প্রত্যেক অধিশাখা/শাখা থেকে ই-ফাইলিং কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সচিব মহোদয় পুনঃ নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(১) সকল সংস্থায় ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এর মধ্যে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।   

(২) আইএমইডি’র নির্দেশনা মোতাবেক সকল প্রকল্প পরিচালককে অবশ্যই সিপিটিইউতে ই-জিপি এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। 

(৩) মন্ত্রণালয় হতে ৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে জারিকৃত পত্রের আলোকে প্রত্যেক অধিশাখা/ শাখা থেকে ই-ফাইলিং কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। 

	অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন-৩/ মৎস্য-১/ প্রশাসন-২)

	১১.২
	ইনোভেশন
	মৎস্য অধিদপ্তরঃ ১২-১৩.০১.২০১৭ এবং ১৪-১৫.০১.২০১৭ তারিখে ২ দিনব্যাপী ২ ব্যাচে “জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী উদ্যোগ” বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে ৬০ জন কর্মকর্তা  অংশগ্রহণ করেছেন।  

উল্লেখ্য, মৎস্য অধিদপ্তরে ইনোভেশন বিষয়ে মোট উদ্যোগ ১৮টি, বর্তমানে অধিকতর পাইলটিং এর আওতায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ৮টি। এক্ষেত্রে মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে মৎস্য পরামর্শ প্রদান ইতোমধ্যে মাঠপর্যায়ে Replication হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিগত ১১.১২.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় মৎস্য অধিদপ্তরের ইনোভেশন বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। 
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইনোভেশন প্রোগ্রামটি ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরে আয়োজন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করবে।
১। মোবাইল এস. এম. এস সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা প্রদান কার্যক্রম গত ৩০/১০/২০১৬ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উদ্বোধন করেন। 
২। ১২৪ জন কর্মকর্তা ইনোভেশন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
৩। ২৬ টি ইনোভেশন প্রকল্প চলমান আছে। 
৪। গত ২৮-২৯ জুলাই, ২০১৬ খ্রি: তারিখ ইনোভেশন মেলায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। 
৫। ১০ জন কর্মকর্তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে এওয়ার্ড গ্রহন করেছেন।
৬। ৩ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। 
৭। নভেম্বর/২০১৬ মাসে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২৫ জন কর্মকর্তা মৎস্য ভবনে ২ দিনের প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ করেছেন।
বিএফআরআইঃ ইনস্টিটিউটে Innovation এর বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে। 

বিএলআরআইঃ ০৫/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অত্র ইনস্টিটিউটের ইনোভেশন টিমের একটি মাসিক সভা হয়, যেখানে ইনস্টিটিউটের ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। 

মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম ও Follow up নিয়মিত করা হচ্ছে। তবে কমিটির কেউ এখন পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি। 

ইনোভেশন সংক্রান্ত ২০১৬ সালের অগ্রগতি প্রতিবেদন ও ২০১৭ সালের কর্মপরিকল্পনা সকল সংস্থা থেকে পাওয়া গেছে মর্মে চীফ ইনোভেশন কর্মকর্তা সভাকে জানান। তিনি আরো জানান যে, কর্মপরিকল্পনা ২০১৭ আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এর মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। 

বাৎসরিক ইনোভেশন সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(ক) মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থার ২০১৬ সালের বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে হবে। 

(খ) চীফ ইনোভেশন অফিসার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থার ইনোভেশন টীম নিয়ে সভা করে ২০১৭ সালের উদ্ভাবন পরিকল্পনা চূড়ান্তপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে।  


	চীফ ইনোভেশন অফিসার/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর/ সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৪) 

	১১.৩
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ 

  
	মৎস্য অধিদপ্তরঃ (১) মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ কর্মশালা/ শিক্ষাসফর শেষে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের পর ০৭ দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করে থাকেন এবং এ বিষয়ে নিয়মিত ডিব্রিফিং সভা অনুষ্ঠিত হয়। 

বিগত ০৫.১২.২০১৬ খ্রি. তারিখে একটি ডি-ব্রিফিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ডি-ব্রিফিং সভায় ১৭ জন কর্মকর্তা ১০টি গ্রুপে ডি-ব্রিফিং প্রদান করেন। ডি-ব্রিফিং সভায় মৎস্য অধিদপ্তরের ৬৬ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। 
ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ: 

১। “Senior Team Leader Visit” বিষয়ক শিক্ষা সফরে ফিলিপাইনে ০২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। 
(২) বিষয়টি অনুসরণ করা হয়েছে। 
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ  গত নভেম্বর/১৬ মাসে ৬ টি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে ০৯ জন কর্মকর্তা বিদেশ ভ্রমন করেন। গত ১৮/১২/১৬ ইঙ তারিখে ০৪ টি প্রোগ্রামের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। বাকী ২ টি গ্রুপের প্রেজেন্টেশন (ডি-ব্রিফিং সভা) ০২/০১/১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ০২/০১/১৭ ইং তারিখের ডি-ব্রিফিং সভায় জনাব এবিএম খালেকুজ্জামান জানান যে, তিনি থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ``House hold Food Security for Nutrition well-being’’ শীর্ষক প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ করে (1) Thailand National Nutrition Policy & Action Plan, (2) Quality Control of Foods & National Database, (3) HACCP & (4) Implementation of Food Policy & Co-ordination of Agricultural Departments সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। যা বাংলাদেশের জাতীয় পুষ্টিনীতি বাস্তবায়ন, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়া Bangladesh Food Safety Authority এবং DLS এর অংশগ্রহণে নিরাপদ মাংস, দুধ, ডিম উৎপাদনে প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞান প্রয়োগ করা যাবে। তা ছাড়াও প্রাণিপুষ্টি ল্যাবরেটরীতে HACCP Plan implementation করা যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।
কোরিয়াতে ৪জন কর্মকর্তা ‌‌``Food Safety Management System Lab’’ পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞান বাংলাদেশে নিরাপদ মাংস, দুধ ডিম উৎপাদন ও Food Safety Programme  এ HACCP ও SOP বাস্তবায়নে কার্য্যকর ভূমিকা রাখবে।

ডিসেম্বর/২০১৬ মাসে নিম্নে উল্লেখিত ০৫টি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে ডি-ব্রিফিং সভা এর মাসের (জানুয়ারি ২০১৭) শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। 
১। TEPHINET Bi-Regional Scientific Conference এর উপর  কম্বোডিয়ায় ০১  জন প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহন করেন।
২। Bangladesh’s National Contact Point (NCP) for EU Better Training for Safer food Antlimicrobial Resistance (AMR) Workshop এর উপর ব্যাকক, থাইল্যান্ডে ০১ জন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন। 
৩। Fourth OIE Global Conference on Animal Welfare-for a better world এর উপর মেক্সিকো-তে = ০২ জন,
৪। Roadmap Meeting to Review Mouth (FMD) Control Strategy in South Asia এর উপর শ্রীলংকাতে = ০২ জন,
৫। 2nd BCIM Seminar & Workshop on Livestock Production Management and Disease Technique এর উপর চায়না-তে = ০১ জন, 
এ মাসে মোট ০৭ জন বৈদেশিক প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন করেন।
বিএফআরআইঃ প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ কর্মশালা/ শিক্ষাসফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল করা হচ্ছে এবং ডিব্রিফিং করা হচ্ছে । 
বিএলআরআইঃ ডিসেম্বর মাসে কোন প্রশিক্ষণ পরবর্তী ডি-ব্রিফিং সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

সংস্থা থেকে কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ বদলীর প্রস্তাবের সাথে পিডিএস না থাকলে তা অধিশাখা/ শাখা থেকে উপস্থাপন না করে প্রস্তাবটি সংশ্লিষ্ট সংস্থায় ফেরৎ প্রদানের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। 


	(১) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে মন্ত্রণালয়ে ও সংস্থার কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় ১৫ দিনের মধ্যে নিয়মিত ডিব্রিফিং করতে হবে। 
(২) সংস্থা থেকে কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ বদলীর প্রস্তাব পিডিএসসহ প্রেরণ করতে হবে। 

	অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রশাসন-৩)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা

	১১.৪
	ই-টেন্ডারিং 
	এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ও বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের (প্রত্যেক সংস্থা হতে ০২ জন করে) মোট ১২ জন কর্মকর্তার মনোনয়ন গত ০৯ মে ২০১৬ তারিখে সেন্ট্রাল প্রোকিউরমেন্ট টেকনিকাল ইউনিট (সিপিটিইউ)-এ প্রেরণ করা হয়েছে। গত ৩০-৩১ আগস্ট ২০১৬ ও ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ বিএফডিসি’র ১ জন, বিএলআরআই’র ২জন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ২ জনসহ মোট ৫জন কর্মকর্তা ই-টেন্ডারিং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। অবশিষ্ট ৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ২২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে গত ২৯-৩০ নভেম্বর ২০১৬ ও ১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ বিএফআরআই’র ৫জন কর্মকর্তা ই-টেন্ডারিং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। 

মৎস্য অধিদপ্তরঃ চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তরের দরপত্রের কার্যক্রম ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ১২৪টি ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে। 

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সকল টেন্ডার ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ছাড়াও লাইভষ্টক মেডিসিন স্টোর  ও কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন, সাভার, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা এর সকল টেন্ডার ই-টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।
বিএফডিসিঃ ২৫/১০/২০১৬ তারিখ অত্র সংস্থার ২ জন কর্মকর্তা IMED-তে e-GP প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।
বিএলআরআইঃ ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হচ্ছে।   
বিএফআরআইঃ ইতোমধ্যে নিবন্ধন করা হয়েছে। ই-টেন্ডারিং এর উপর ইউজার লেভেলে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। 

মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ B‡Zvg‡a¨ wbeÜb সম্পন্ন Kiv n‡q‡Q|
	সকল সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের দরপত্রের কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে হবে। 


	সকল সংস্থা প্রধান/ যুগ্মপ্রধান/ উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ মৎস্য-১)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা 

	১১.৫
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ  
	এ মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহায়ক ও গাড়ী চালকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (ইন-হাউজ) চলমান আছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৭ হতে পুনরায় এ মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর/ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহায়ক ও গাড়ী চালকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ শুরু হবে। যা অব্যাহত থাকবে। 

মৎস্য অধিদপ্তরঃ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত সচিবালয় নির্দেশনাবলী/ চাকুরি বিধিমালা/ আর্থিক বিধিমালা/ আইটি/ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল/ তথ্য অধিকার আইন/ এপিএ/অডিট/আইটি/ইনোভেশন/সিটিজেন চার্টার/ নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে ৬০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ অন্তর্ভূক্ত করে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত ডিসেম্বর মাসে ০৮ হাজার ৬৯০ জন মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বমোট ৫১ হাজার ১৩৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ ডিসেম্বর/২০১৬ মাসে অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ নিম্নরুপ:
১। Training on Procurment of Goods Works and Services প্রশিক্ষণ এর উপর গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ = ০২ জন,
২। Visit to the Upazila for establishng pilot programe  এর উপর কক্সবাজার সদর, চাদপুর সদর, লক্ষীপুর সদর =০১ জন 
৩। Facilitate Capacity Need Assessment of Poultry Nice এর উপর কাপাশিয়া, গাজীপুর =০১ জন
৪। সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের উদ্ভাবনী প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি সভা   এর উপর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়= ০২ জন
৫। Training on Procurment of Goods Works and Services এর উপর গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ= ০২ জন
৬। Workshop on AMR Containment and One Health Practices এর উপর সাভার, ঢাকায়= ১৫ জন
৭। Round table discussion on DVM Course Curriculum এর উপর কনফারেন্স রুম বি, এ,ইউ-তে = ১০ জন,
৮। DVM deree from BAU to participate in a Curriculum assessment workshop এর উপর বি, এ, ইউ ময়মনসিংহ-তে= ৪৭ জন
৯। Training on Procurment of Goods works and Services এর উপর গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জে= ০২ জন
১০। Documentation & Dissemination of Innovation Workshop এর উপর বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি, ঢাকা-তে = ০১ জন।
ডিসেম্বর/১৬ মাসে মোট ৮৩ জন অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন করেন।
বিএফআরআইঃ ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
বিএলআরআইঃ ডিসেম্বর মাসে ৩৩০ জন খামারীকে বিভিন্ন বিষযে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
	মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল সংস্থায় অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। 


	অতিঃসচিব (প্রশাসন/ বাজেট)/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রশাসন-৩/ বাজেট)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা

	১১.৬
	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল 
	কর্মস্থলে কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, সততা ও নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, যথাসময়ে কর্মসম্পাদন, চাকরি বিধি ও আর্থিক বিধি যথাযথ অনুসরণ ইত্যাদি বিষয় শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মকালীন প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। 

মৎস্য অধিদপ্তরঃ মৎস্য অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগীয় দপ্তরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরে আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে অন্যান্য বিষয়ের সাথে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 
তাছাড়া বিগত ২৫/০৯/২০১৬ খ্রি: তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন সংক্রান্ত পত্রের প্রেক্ষিতে বিগত ০৩/১১/২০১৬ খ্রি: তারিখে ৩৩.০২. ০০০০.১০৬.৫৮.০৫৩.১৪.২৮৪ নং পত্রের মাধ্যমে সদর দপ্তরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া সদর দপ্তরে ১ম কোয়ার্টারের টার্গেট অনুযায়ী নৈতিকতা কমিটির ১টি সভা, অংশিজনের অংশগ্রহণে ১টি সভা, ১টি সচেতনতা সভা ও ১টি ভিডিও কনফারেন্স এবং ২টি অডিট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার চর্চার জন্য ২ জন কর্মকর্তাকে পুরস্কার প্রদান এবং ই- টেন্ডারিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার অগ্রগতি ১ম কোয়ার্টারে ২৫ ভাগ। উল্লেখ্য, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয় দপ্তর থেকে নিয়মিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পাওয়া যাচ্ছে।
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ (১) জাতীয় শুদ্ধাচার  কেŠশল কর্মপরিকল্পনা/২০১৫ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহনের জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৫/১২/২০১৫ ইং তারিখের নং-৩৩.০১.০০০০.০০১. ৫৩.৮৩৩.১৪-২৫৮৯ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে ও  মনিটরিং কার্যক্রম চলছে।
(২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১ টি ক্লাস অন্তর্ভূক্ত করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর সমূহ ও প্রকল্প পরিচালকদেরকে অধিদপ্তরের ২৪/০৩/২০১৬ তারিখের নং ৩৩.০১.০০০০.১১০.০১. ০১৭.১৫-১৩০৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।
বিএফডিসিঃ বিএফডিসি’র নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সচেতন করা হয়।  
বিএফআরআইঃ (১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতন করা ও সকল পর্যায়ে তা প্রতিপালন করার জন্য ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে নিদের্শনা প্রদান করা হয়েছে।
(২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের প্রতিটি কোর্সে  শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১টি ক্লাস অমত্মর্ভূক্ত করা হয়েছে।
বিএলআরআইঃ (১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। 

গত ১৪/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ নেয়ার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। আঞ্চলিক কেন্দ্রেও এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

(২) প্রতিটি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে (কর্মকর্তা/ বিজ্ঞানী) শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১টি ক্লাস ইতোমধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতন করা ও সকল পর্যায়ে তা প্রতিপালন করতে হবে।  

	যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান

	১১.৭
	অভিযোগ নিষ্পত্তি
	মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ বাক্সে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। 
মৎস্য অধিদপ্তরঃ মৎস্য অধিদপ্তরের নিচ তলায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অদ্যাবধি অভিযোগ বাক্সে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। 
তবে ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে ‘মৎস্য চাষের অবৈধ হস্তক্ষেপ বন্ধকরণ’ এবং ‘মৎস্য কর্মকর্তার পদ শূণ্য থাকা’ বিষয়ে ০২টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগ ০২টি নিষ্পত্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য স্বচ্ছ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। উপ-পরিচালক, প্রশাসনকে ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অভিযোগ বাক্সে অভিযোগ পাওয়া গেলে তা দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। ডিসেম্বর/১৬ মাসে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
বিএফডিসিঃ প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।  

বিএলআরআইঃ অভিযোগ বক্স দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে এবং কমিটি গঠন করে অভিযোগগুলো সংগ্রহ করে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 

বিএফআরআইঃ অভিযোগ বাক্সে অভিযোগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে। 

GRS বিষয়ে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থায় নির্দিষ্টভাবে একজন করে কর্মকর্তা থাকা বাঞ্চনীয় মর্মে সচিব মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন। 
	অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। 

	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (প্রাস-২)/ সকল সংস্থা প্রধান


১২।
সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। 
	

	স্বাক্ষরিত/-

১৫/০২/২০১৭

 (মোঃ মাকসুদুল হাসান খান)
সচিব 



